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পুর্ব কথা 

১৩১৭ সালের প্রবালীর ভাদ্র, আখিন ও কাতিক সংখ্যায় “মহা 

বিপ্লবী শ্রী গরবিন্দ”, এই শিরোনামে আমার কয়েকটি নিবন্ধ প্রকাশিত 

হয়। রচনাগুলি পরে আমি পণ্ডিচরী শ্ীমরবিন্দ আশ্রমে পাঁাই। 

নপ্রিনীদা (শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত), শ্ীমরবিন্দ বহু, এশিশিরকুমার 
মির প্রমুখ সাধক ও মনীষীবৃন্দ রচনাগুলি পড়েন এব 
উত্পাহোদ্দীপক সভিমত প্রকাশ করেন। তখন রচনাগুলিকে একত্র 

সংবদ্ধ করে পুস্থকাঁকারে প্রকীশ করার কোনও চিন্তা আমার মাথায় 
ছিল না। এই বৎসর আীমরবিন্দের শততম আবির্ভাব উত্সব 

উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষে এবং পুথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কার্ধব্রম 
গ্রহণ করা হয়েছে । তার মধ্যে অন্যতম হল শীশরবিন্দের ভাঁব- 

ধারার সঙ্গে সাধারণ মানুষের পরিচয় ঘটানো । ছুই বৎসর আগে 

এই লক্ষ্য সামনে রেখেই প্রবামীতে প্রকাশিত উক্ত রচনাগুলিতে 
শ্লীঘরবিন্দ দর্শনের দুরূহ ও গভীর তক্বগুলি সহজবোধ্য ভাষায় এবং 

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সাধারণ পাঠকের কাছে উপস্থাপন করতে 

প্রয়াসী হয়েছিলাম । 

কিছুদিন আগে শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দের কৃপায়ই বলতে হবে ? 

রচনাগুলি পুস্তকাঁকারে প্রকীশের সম্ভাবনা দেখা দেয়-”[15 

০৫910, 00101151775 এর মাধ্যমে । আমি সঙ্গে সঙ্গে নলিনীদাকে 

চিঠিতে সব কথ! জানাই এবং প্রকীশের অনুমতি ও শ্রীমায়ের 

আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। যথ! সময়ে নলিনীদ1 শ্রীমায়ের আশীর্বাদ 

সহ তীর গ্রীতি ও শুভেচ্ছা জানালেন। এবং তদনুসারে প্রকাশের 

ব্যবস্থা কর! হল। 
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শীঅরবিন্দ আশ্রম ও সোসাইটির সঙ্গে বুস্ত বহু প্রতিষ্ঠান 
পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে গঠিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বহু স্থানেও 
এই ধরনের প্রতিষ্ঠান রয়েছে । এই সব প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের 
কর্মসূচী গ্রহণ ক'রে তার রূপাঁয়ণের ব)বস্থা করা হয়। শ্রীঅর- 
বিন্দের বিভিন্ন গ্রন্থের পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা সার মধ্যে অন্যতম। 

এই রকম একটি প্রতিষ্ঠানে শ্রীঅরবিন্দের *[*। 10691 ০1 [7 07912, 

05165” গ্রন্থের একটি অধ্যায় সম্বদ্ধে আলোচনা হচ্ছিল; সেই 
আলোচনা-সভায় এসে যোগদান করলেন একজন অধ্যাপক, যিনি 
শ্রীঅরবিন্দের ভক্ত নন অথচ পণ্ডিচেরী আশ্রম দর্শন করেছেন । 

আশ্রম দর্শন করে এসে শ্ীঅরবিন্দ সন্ধন্ধে কয়েকটি প্রন্ম তার মনে 

জাগে। সেই প্রশ্রগুলির যথাযথ সমাধ্ুনের উদ্দেশ্টেই তিনি এ 

প্রতিষ্ঠানে আসেন এবং শ্রীঅরবিন্দ অনুরাগী ভক্তদের কাছে 
প্রশ্নগুলি তুলে ধরেন। 

আমরা জানি যাঁরা দর্ষিণ ভারত ভ্রমণ করতে যান,_তাঁদের 
1০82. 21081577173 এ “পণ্ডিচেরী আশ্রম দর্শন”ও একটা 

"আ।ইটেম' হিসাবে থাকে । আশ্রম দর্শন করে এসে তাদের মধ্যে 

কারও কারও মনে হয়তে শ্রীঅরবিন্দ সন্বদ্ধে কিছু জানবার 
কৌতুহল জাগে। অথচ সেই ধরনের মানুষ কিংবা প্রতিষ্ঠানের 
সঙ্গে যোগাযোগ না হলে, তাদের কৌতৃহলের নিবৃত্তি ঘটে না; 
সাধারণভাবে এই অস্থবিধার কথ! চিস্তা করে, যাঁরা আশ্রম দর্শন 

করেছেন এবং যার করেননি অথচ জানন্তে উৎসুক, তাদের 

সকলকার কথা ভেবে- উপরোক্ত কাহিনী অনুযায়ী কয়েকটি 

কাল্পনিক চরিত্র এবং ঘটন! স্থগ্টি করে, প্রীচীনযুগের ওঁপনিবদিক 
পন্থা অনুনরণ করে, প্রশ্মোন্তরের মাধ্যমে তীদের কৌতুহল নিবৃত্ত 
করার উদ্দেশ্যে প্রবাসীতে প্রকাশিত নিবদ্ধগুলি রচন৷ করেছিলাম। 
পুস্তকাকারে প্রকাশ করার সময় মনে হল--এ পুরানো! ধারাঁটি 
বদলানো দরকার। তাই কাঠামোটার 'অদল-বদল কিছু করতে 
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হয়েছে। যে ভাবনাঁটি সমগ্র রচনার মধ্যে নিবিড় ভাবে বিধৃত, 
কাঠামো বদলাতে গিয়ে সে ভাবনাটি যাতে ক্ষু্ণ না হয় সেদিকে 
অবশ্য লক্ষ্য রাখা হয়েছে । 

প্রবন্ধগুলর শিরোনাম অনুমারে পুস্তকটিরও নাম দেওয়। 
হয়েছে--“মহাবিপ্রবী প্রীমরবিন্দ”। ১৯০৫-১* সালের বাবু 
অরবিন্দ ঘোষ মহাঁশয়কেই লোকে বিপ্লবী বলে জানেন। কিন্তু 
এই পুস্তকে সে-বিপ্রবের কথা নেই। যে বিপ্লব ঘটানোর জন্য তীকে 
হঠাৎ অন্তঃপুককষের আদেশে পণ্ডিগেরী চলে যেতে হয়েছিল,-সেই 
আপ্যাত্সিক বিপ্লবের কথাই এখানে বলা হয়েছে। 

মানবজাতি আজ বিবর্তনের এক পর্বসন্ধিতে এসে দাড়িয়েছে 

তার আড়ালে প্রচ্ছন্ন রয়েছে তার পথ বেছে নেবার তাগিদ । 

মানুষের মন একটা বৈষম্যের ফেরে পড়েছে । কোনও কোনও বিষয়ে 
যেমন তাঁর অসম্ভব উ্কর্ষ ঘটেছে, তেমনি আর একদিকে পথহার। 

উদ্‌ত্রান্তের মত মাঝপথে সে থমকে ফীড়িয়ে আছে। তার নিত্যচঞ্চল 

প্রাণ আর মন বহিজীর্বনের এমন একটা কাঠামো গড়ে তুলেছে 
যার বিপুল আর ছূর্বল জটিলতার যেন আর অন্ত নেই। দেহ, প্রাণ 
আর মনের সকল দাবী, সকল ক্ষুধা মেটাতে, সমাজে, রাষ্টরে শাসনতন্ত্র 
জীবিকায় এবং সংস্কতিতে সে এনেছে অভাবনীয় বৈচিত্র্য । দেহ, 

ইন্ড্রিয়বুদ্ধি এবং রসচেতনার তর্পণের জন্য সে পুঞ্জিত করেছে নান। 
উপকরণের বিপুল সম্ভার। কিন্তু মানুষের মন ও বুদ্ধির সামথ্য সীমিত 
--আরও সীমিত তার ধর্ম বোধ এবং অধ্যাত্মচেতনার সামর্য। অথচ . 
এই দিয়ে যে অতিকায় সভ্যতার কৃষ্টি সে করেছে, তাকে তার প্রমত্ত 
অহং এবং ক্ষুধিত বাসন! কী করে যে সামাল দেবে বল! কঠিন ।.." 

“জগৎ জুড়ে আজ দক্ষযজ্ের বিপ্লব চলেছে। চারিদিকে 

দেখছি শুধু মনগড়া আদর্শের হানাহানি, ব্যপ্তি ব! সমষ্টির স্থুল বুভূক্ষার 
তাড়না, অন্ধ প্রাণাবেগ এবং উদ্দাম কামনার মাতামাতি, ব্যক্তির, 

শ্রেণীর কি জাতির স্বার্থসীধনার তুমুল কোলাহল । সমাঁজদর্শনে, 
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রাজনীতিতে এবং অর্থনীতিতে ব্যাঙের ছাঁতার মত গজিয়ে উঠেছে 
কত হাতুড়ে মতবাদের জটল৷। ভূয়া আদর্শ প্রতিষ্ঠার নামে 

চারিদিকে শুনছি জগাধিচুড়ি গোছের নানা জিগির--যাঁর জন্য 

'জুলুম করতে কি জুলুম সইতে, মরতে কি মারতে মানুষের ছ্বিধা 

নেই। আর নিজের মতকে প্রলয়ঙ্কর মারণ-যক্ত্রের সাহায্যে পরের 
গলার তলায় ঠেলে দিয়েই মানুষ মনে করছে এবার আদর্শ-লোকে 
পৌছুবার রাস্তা মিলল ।.*..... 

এই সংকট মুহুর্তে জীবন সমন্ঠার সমাধান খুঁজতে গিয়ে আধুনিক 

মানুষ আশ্রয় করেছে বৈজ্ঞানিকের যুক্তি শাসিত জড়বাদ আর 
প্রাণবাদ। নিখুত জীবিকাসংস্থান যুক্ত সমাজতন্ত্র আর প্রাকৃতজনের 

উপযোগী গণতণ্ৰ, তাকে সর্বনাশের হাত হতে বাটাবে- এই তার 

ভরসা । এ সমাধানের মধ্যে সত্য যতটুকু থাকুক, মানুষের ইঈপ্সিত 

প্রগতির পক্ষে একে যথেষ্ট মনে করা চলেনা । কেননা, মানুষ 
আজকার মত জড় আর প্রাণকেই তে। চিরকাল আকড়ে থাকবে না। 

তাঁর নিয়তি প্রতিনিয়ত তাকে আকর্ষণ করছে এক সবছাপানো! চিন্ময় 
সার্কতার দিকে | জগতে সর্বত্র জেগেছে একটা বিপ্লবের আলোড়ন। 

জাতির প্রাণচেতনা, এমন কি সাধারণ মানুষের মনও আজ জেগে 

উঠেছে কী এক অতৃপ্ডি নিয়ে। সেচায় অতীতের আদর্শ পালটে 

দিয়ে একটা নৃতন আদর্শের নিশানা, চায় জীবনকে একটা নূতন 
ভিত্তির উপর ধীড় করাঁতে। সমাজ জীবনে এঁক্য চাই, সৌবম্য চাই, 

চাই পরস্পরের সঙ্গে আত্মসংমিশ্রণ। কিন্তু কি তাঁর উপায় ?-__যেমন 

করেই হোক মানুষের 'অহংএ “অহংএ যে প্রতিযোগিতা আর 

রেষারেষি, তাঁকে দাঁবিয়ে দিয়ে ভেদজর্জর সমাজে জাগিয়ে তুলতে 

হবে অভেদদ সিদ্ধির একটা সহজ কৌশল । উদ্দেশ্া মহত সন্দেহ 

নাই। কিন্তু উপায় সুষ্ঠ কিনা,-সন্দেহ সেইখানেই। ভাবের 
স্বচ্ছন্দ প্রকাশকে ঠেকিয়ে রেখে শুধু বাছা বাছ। দু'চারটি ভাবকে 

গাঁয়ের জোরে বাস্তবে রূপ দেবার জিগির তোলা! ব্যক্তির স্বাধীন 
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চিন্ত।র টু'টি চেপে ধরা, জীবনের মুক্তধারাঁকে যান্ত্রিকতার সংকীর্ণ 
খাতে বইয়ে দেওয়া, প্রাণের স্বতঃস্ফুর্ত চলনে আনা একটা কৃত্রিম 
একত্ব ভাবনার আঁড়ষ্টতা,-_ রাষ্ট্রের হাঁড়িকাঁঠে মানুষকে বলি দেওয়া, 

ব্যক্তির অহংএর জায়গায় সম্প্রদায়ের অহংকে ইশ্বর করা-- এই হয়েছে 

আজ জীবনসমস্তা সমাধানের উপায় । দলের অহংকেই জাতি সমাজ 
ব! রাষ্ট্রের আত্ম! বলে ঘোঁষণ। করা একট: বিষম ভুল, যা” শেষ পর্যন্ত 
আনতে পারে মহতী বিন্ি।...কিন্ক মানুষের দিব্যনিয়তির সঙ্কেত 

তো এই মুঢুতার দিকে নয়। মহাপ্রকৃতি বছ পূর্বে ই এর বিড়ম্বনা 
চুকিয়ে এসেছে । স্বতরাং আবাঁর তাঁর মধ্যে ফিরে বাওয়া কখনও 

প্রগতির নিশানা হতে পারেনা। 

বস্ততন্ব অর্থনীতির একটা সর্জনীন পরিকল্পন1 খাঁড়া! করে 

মানুষের জীবিকার সমস্যা মেটালেই জীবনের সকল সমস্য। মিটে 

যাবে-_এমন একটা মত আজকাল প্রচারিত হচ্ছে। তারও উপায় 

হল সমষ্টির খাতিরে ব্যষ্টি প্রাণ-মনের ক্রোধ করে যান্ত্রিক সমাজ 
ব্যবস্থার ঘাড়ে কৃত্রিম একত্বের একট। বোঝা চাপানো । মানুষের 
গ্রাণ-মনকে পিষে একাকার করে এক্য এনে উইপোকার সমাজের 

মত কর্মপটু একট! স্থানু সমাজ নিশ্চয় গড়া চলে । তাতে জীবনের 
গতানুগতিকত। বজায় থাকবে, কিন্তু প্রাণের উৎস যাবে শুকিয়ে। 

আর তাই জাতিকে ঠেলবে দ্রুত বা বিলম্বিত অবক্ষয়ের দিকে। 

একমাত্র ব্যক্তি চেতনার প্রসারে এবং সম্ৃদ্ধিতে গোঁীর চিৎসন্ত 
এবং সাধন! আত্মসচেতন হয়ে প্রগতির পথে এগিয়ে যেতে 

পারে। প্রাণ এবং মনের প্রমুক্ত স্বাতন্ত্যেই চেতনার সম্যক বিকাশ 
সম্ভবপর 1... 

বর্তমান সমস্যার আরেকটা সমাধান হচ্ছে, সাধারণ মান্ষের 

বুদ্ধি এবং ইচ্ছাশক্তিকে শিক্ষারদীর্ষায় এমন মাজিত করে তোলা যে 
নতুন সামাজিক সংহতির শরিক হয়ে স্বেচ্ছায় সে তার অহংকে গোষ্ী 
জীবনের সুশৃঙ্খল বজায় রাখতে বলি দিতে পাপ়ে। যদি প্রশ্ন হয়__ 



519 
জীবন ধারার এমন আমুল পরিবর্তন কি করে সম্ভব, তাহলে তাঁর 
জবাঁবে পাঁই ছুটি পরিকল্পনা । একটি হল ব্যক্তিকে নানা তথ্য ও 
তন্বের জ্ঞান দিয়ে তার মনের. ভাগুারকে সমৃদ্ধ করে তাকে সুষ্ঠু 
ভাবনায় অভ্যস্ত করে তোলা। আরেকটি হল, এমন এক সমাজ 
ব্যবস্থার প্রবর্তন করা, যাঁর মন্ত্রশক্তিতে চক্ষের নিমেষে মানুষ কলে- 

ছটা আদর্শ জীব হয়ে বেরিয়ে আসবে । কিন্তু মানুষের আশা আর 

কল্পনা যা-ই বলুক, বাস্তবের অভিজ্ঞতায় দেখ! গেছে, শিক্ষায় বুদ্ধি 
মাঞ্জিত হলেই কারও হৃদয় বদলায় না।'*.*আবার সমাজের কলে ফেলে 
মানুষের প্রাণমনকে আজও কোনও আদর্শের ছীচে ঢালাই কর] সম্ভব 

হয়নি।.*"আত্ম আর প্রাণকে কখনও কলে ফেলে ছকমাফিক রূপ 

দেওয়া চলে ন11.*' 
জড়তন্দ্িত জীবন ও সমাজের চাপে পীড়িত মানুষ আবার 

হয়তো! মুক্তির খোল হাওয়া খুঁজবে ধর্মের মধ্যে-যন্ত্রের শাসনের 

চাঁইতে ধর্মের অনুশামনকেই সে ভাববে শ্রেয়োলীভের উপায়। 

বিধিবদ্ধ ধর্ম ব্যক্তির অন্তরকে উত্বদ্ধ ক'রে সাক্ষাতভাবে কি 
প্রকারান্তরে তার অধ্যত্সিক বিকাশের পথ করে দিয়েছে সত্য, কিন্তু 

মানুষের সমাজ ও জীবনধারাঁকে বদলে দিতে সেও পারেনি । তার 

কারণ সমাজকে চালাতে গিয়ে প্রীণের নীচুতলার সঙ্গে অনেক 

জায়গায় তাকে রফা করতে হয়েছে। তাই সমগ্র সমাজ-প্রকৃতির 
আমুল রূপান্তরের সামর্থ্য কি স্থুযোগ তার মেলেনি ।"*."মানুষ এমম 
প্রত্যাশাও করেছে £ সমাজ যদি সিদ্ধ মহাজনদের প্রদশিত পথে চলে 

'**তা হ'লে হয়তো মানব প্রকৃতির অভীষ্ট রূপান্তর আমতে পারে । 

কিন্তু মানুষের এমনতরো প্রচেষ্টা এর আগে কোথাও সফল হয়নি। 

***মানুষের মজ্জাগত অহমিকা এবং প্রাণবাসনা এতই উদ্দাম ষে, 

মনেরই সহায় মনের কানে হাজার ধর্মের কাহিনী গুঞ্জরণ করেও 
তাদের বাঁধাকে নিজ্জিত কর! যায় না। একমাত্র জীবচেতনার পরিপূর্ণ 
উন্মেষে'*'চিৎপুরুষের স্বরূপ জ্যোতি ও ন্বরূপশক্তির পরিপূর্ণ 
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আবেশে""প্রা্কৃত বিবর্তনের অঘটনও এই মর্ভে্যর আধারে সংঘটিত 
হতে পারে 1৮... 

তার 116 1169 101510০ গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে মানবজাতির 

উদ্দেশ্যে শেষ আশ্বাসবানী শুনিয়েছেন প্রীঅরবিন্দ। এবং সেই 

আশ্বীসবাণী তার ব্যক্তিগত কোনও “আশার কথা+ নয়, তাঁহঃল বিধাতার 

যা ইচ্ছা তাই। কেননা, শ্রীমায়ের কাছ থেকে আমরা জেনেছি- 
“৬1170 511 40101010009 121012921269 10 005 ছা০:10 1019001 

15 1006 2. 052017100, 1006 ০৮51 ৪, 16%62151010219 1 19 ৪, 0201915€ 

2001010, 01101 00100 0109 5000:61006,% 

তার শততম আবির্ভাব বর্ষে ভারতবাসী হিসাবে সমগ্র মানব- 
জাতির কাছে আমাদের কিছু কৃত্য আছে,_সেই কৃত্য সম্পাদনের 

উদ্দেশ্যেই আমার এই বিনীত প্রয়াস শ্রীম! ও শ্রীঅরবিন্দের চরণ 

বন্দন৷ ক'রে আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। 

আমরা জানি পৃথিবীতে যত মহাপুরুষ আবিভূত হয়েছেন, যত 
চিন্তাশীল মনীধী, দার্শনিক, সমাজ-সংস্কারক, ধর্মপ্রচারক, 
রাঞনীতিবিদ এসেছেন,তীরা! সকলেই চেয়েছেন মানবজাতিকে 
উন্নততর অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করতে । তার জন্য তীর! নানা পথেরও 
নিদেশি দিয়েছেন । নানা সংগঠনও গড়ে তুলেছেন। এইভাবে 
সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসে কয়েকটি বিপ্লব ঘটে গিয়েছে। সেই 
বিপ্লবগুলি সম্বন্ধে শ্অরবিন্দ তাঁর বিভিন্ন রচনায় যে সব মন্তব্য 
করেছেন-তার থেকে বিপ্লববাদ সম্বন্ধে তার দু্রিভঙ্গীর পরিচয় 



আমরা পেতে পারি ।-এই আশায়, অতি সংক্ষেপে সেই মন্তব্যগুলি 

এখানে উদ্ধার করা হল।*--(১) 

জ্রীঅরবিন্দের মতে, রাষ্্রনৈতিক বিপ্লব জগতে মাত্র ছ'বার 
ঘটেছে। প্রথম বিপ্লব ঘটে যখন বিশৃঙ্খল অসংযত গ্রামীন মানুষকে 
স্থনিয়ন্ত্রিত করার উদ্দেশ্যে গ্রাম্য অরাজকতা! দূর করে, নিয়মের 
শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য রাজতন্ত্রের প্রবর্তন করা হয়।_-এই 

রাজতন্ত্র যখন উচ্ছঙ্খল, স্মেচ্ছাচারী এবং অত্যাচারী শাসন ও 
শোষণের যন্ত্রে পরিণত হয়,তখন তাকে অপসারিত করে প্রজাতন্ত্রের 

প্রবর্তন সম্ভব করা হল দ্বিতীয় বিপ্রবের মাধ্যমে । এই গ্রজাতন্্বকে 
অবলম্বন করে আমরা পেয়েছি শ্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শ । 

স্বাধীনতার পথ ধরে আমরা গণতন্ত্রের, সাম্যের পথ অবলম্বন করে 

সমাজতন্ত্রের এবং মৈত্রীর পথ অনুসরণ করে সাম্যবাঁদের 
( 00171171110151) ) আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়ামী হয়েছি ১ যদিও 

আমাদের সে প্রয়াস এখনও পুরোপুরি সার্থক হয়নি ॥ 
্রীঅরবিন্দের মতে, জগতে অর্থ নৈতিক বিপ্লব ঘটেছে তিনবার। 

প্রথম বিপ্লব ঘটে যখন গ্রামীন সমাজ-ব্যবস্থায় 39105 9550০10 

অর্থাৎ পণ্যের বিনিময়ে পণ্যের ক্রুয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থা প্রচলন করা 
হয়। দ্বিতীয় বিপ্লব ঘটেছিল যখন পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে 

ধাতব মুদ্রার প্রচলন ব্যবস্থা কার্ধকর করা হল। এবং এই ব্যবস্থায় 
যখন কাগজে লেখ। প্রতিশ্রুতি পত্র প্রচলিত হল তখন ঘটল তৃতীয় 

বিল্লব। 

বর্তমানে সমগ্র অথনৈতিক কাঠামোকে চ108205 ও 
[3০01012 এই দুইভাঁগে ভাগ করা হয়েছে। প্রকৃত [2520089] 

বিপ্লব ঘটেছিল যখন দীর্ঘমেয়াদী প্রতিশ্রুতি পত্র অর্থাৎ হুপ্ী, 7321] 
0 1:5010908 ইত্যাদির ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছিল। এর ফলে 

এক ধরনের (০৪016911513-এর জন্ম নস্তব হয়েছে যাকে অবশ্য প্রকৃত 

অর্থে ৩9010912570 বলা চলে না। 47:092010%র দিকে প্রকৃত 
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বিপ্লব ঘটেছিল যখন পণ্যের উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থায় মানুষের 
শ্রম শক্তির পরিবর্তে বিদ্যুৎ এবং বাপ্পের শক্তিকে কাজে লাঁগাঁনো 

হয়েছিল। এর ফলে উৎপাদন-পদ্ধতির উন্নতি হওয়ায় কলকারখান! 

গুলির উৎপাদন ক্ষমতা যেমন প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল, 
তেমনি, ' জাহাজ মোটর ও এরোপ্লেন প্রভৃতি দ্রুতগামী 
যানবাহনের ব্যবস্থা চালু হওয়ায় উৎপাদিত পণণাঁদির বণ্টনের জন্য 
দুর-দূর দেশের “8:1৮ গুলিও সহজলভ্য হয়েছিল । এর ফলে 

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে [00050191151 এবং 0070000610121150) 

নামক অত্যন্ত জটিল ও প্রভৃত ক্ষমতাপরায়ণ দু'টি অথনৈতিক তব্ের 
জন্ম সন্তব হয়েছে । ইতিহাসে যদিও এই বিপ্রব 170003619] 

[২০০1০০% বা শিল্প বিপ্লব নামে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছে তবুও 

উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার এই পরিবর্তনকে প্ীঅরবিন্দ ঠিক বিপ্লব 
বলে স্বীকৃতি দেননি । কেননা, তীর মতে এই পরিবর্তনের দ্বারা 

সামগ্রিক ভাবে মানবজাতির কোনও কল্যাণ সাধিত হম্মনি। যে- 

জাতির পক্ষে অর্থনৈতিক লাঁভ কিছু ঘটেছে, সেই জাতির কাছে 
অপর জাতিকে হতে হয়েছে অথনৈতিক শিকার । 

শ্রীঅরবিন্দের মতে জগতে নৈতিক জীবনের ক্ষেত্রে বিপ্লবাত্মক 
পরিবর্তন এসেছে পাঁচবার। প্রথম বিপ্লব ঘটয়েছিলেন; বুদ্ধদেব । 
তিনি সত্যের দৃষ্টিভঙ্গীকে জৈব ব্যবহারের মধ্যে সক্রিয় করে 

তোলবার প্রথা প্রবর্তন করেন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় 

বিপ্লব এনেছিলেন যথাক্রমে কন্ফুসিয়স্‌ এবং যীশুহীষ$। কন্ফুসিয়স্‌ 

সঙ্গতির দৃ্টিভ্গীকে এবং গ্ীষ্ট প্রেমের দৃষ্টিভঙ্গীকে জৈব ব্যবহারের 

মধ্যে সক্রিয় করবার প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন। এর পরের দুইটি 

বিপ্লবের দ্বারা অহিংসার দৃষ্রিভঙ্গীকে জৈব ব্যবহারে সক্রিয় করেন 

জৈন জিনগন এবং ক্ষমা ও দয়ার দৃষ্টিভঙ্গীকে দৈব ব্যবহারে সক্রিয় 

করার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন জৈন বুদ্ধগণ। এইভাবে আমাদের 

নৈতিক জীবনে পাঁচবার বিপ্লব ঘটে গিয়েছে। 
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এ ছাঁড়া প্রীঅরবিন্দের মতে--আমাঁদের মনোরাজ্যেও কয়েকটি 

বিপ্লব ঘটেছে। এবং সে বিপ্লব ঘটিয়েছেন সিদ্ধ যোগিগণ। সরাসরি 
ভাগবত চেতনার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সাধনায় সিদ্ধ হবার পর মনের 

গতিতে যে পরিবর্তন এসেছে--তা"হল এই পর্যায়ের প্রথম বিপ্লব। 

দ্বিতীয় বিপ্লব ঘটেছে তখন, সরাসরি ভাগবত চেতনার সঙ্গে যুক্ত 
হয়ে জগতের সর্যময় চেতনার সঙ্গে যুক্ত থাকার-_সাধনায় সিদ্ধ হবার 
পর যখন মনের গতিতে পরিবর্তন এসেছে। তৃতীয়বার বিপ্লব 
'ঘটেছে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকার সাধনায় সিদ্ধ হবার পর, 
চতুর্থ বিপ্লব ঘটেছে ভাগবত আনন্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকার সাধনায় 
সিদ্ধ, হবার পর, এবং ভাগবত আনন্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থেকে 

জগতের রস-আস্বাদন করবার সাধনায় সিদ্ধ হবার পর মনের 

গতিতে যে পরিবর্তন এসেছে তাইতেই ঘটেছে মনোরাঁজ্যের পঞ্চম 

বিপ্লব। 
মনোরাজ্যের এইসব বিপ্লব ঘটে যাবার পর একদল মানুষ-- 

10156 07686০2-এ অর্থাৎ স্থষ্টীর. অন্তরালে একটি শক্তি 
ক্রিয়াশীল, এই তন্বে বিশ্বীসী হয়েছেন। তাহলে সামগ্রিক ভাবে 

বিচার করলে দেখ! যাবে যে, মানবজাতির উন্নতি বিধানে যুগে যুগে 

যে সব বিপ্লব ঘটে গিয়েছে তার ফলে একদল মানুষ হয়েছেন__ 

৮০160) অর্থাৎ বিবর্তন বাদে বিশ্বাসী আর একদল হয়েছেন 

1018150130 অর্থাৎ দন্দবাদে বিশ্বাসী এবং অপর দলটি হয়েছেন 

[01%106  0:69402এর তন্বে বিশ্বাসী । বৈজ্ঞানিক 1০12600 

বাদের তব্বটি সাধারণভাবে স্বীকার করেছিলেন শ্রীঅরবিন্দ যদিও 

তিনি ছিলেন [045105 01691402এর তত্ব সম্পূর্ণ আস্থাশীল। 

_ শ্রীঅরবিন্দের মতে এইসব বিপ্লবের দ্বারা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির 

-কিছু পরিবর্তন ঘটলেও তার স্বভাবের আমুল রূপান্তর সাধিত হয়নি । 

কোনও কোনও বিপ্লবের ফলে হয়তে! মানুষ গ্রহণ করেছে নৈজঞর্ম- 

'সন্ন্যাসবাদ আবার অন্য কোনও বিপ্লবের ফলে সমাজজীবনে কর্মের 
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উন্মাদনা এত প্রবল হয়ে পড়েছে যে, ধর্ম জীবন এমনকি নৈতিক 

জীবন থেকেও মানুষ সরে গিয়েছে অনেকদূরে । এই সব বিপ্লবের 
মাধ্যমে মানুষের জৈব প্রকৃতির যেকিছু পরিবর্তন ঘটেছে এমন 
কোনও প্রমাণ আজও পাওয়া যায়নি । তাই জৈব-ব্যবহারের দিক 
থেকে মানুষ আজও আধা-পশুই থেকে গিয়েছে । 

আীমরবিন্দের মতে মানুষের যা সমস্য! তাঁর সমাধান যদি 

একান্তই করতে হয় তাহলে মানুষের স্বভাবের, এবং স্বধর্মের আমূল 

পরিবর্তন স।ধন করতেই হবে। এই প্রসঙ্গে শ্রীমরবিন্দের বিভিন্ন 

গ্রন্থে বিধৃত বিভিন্ন তত্বগুলিকে একত্র সংবদ্ধ করে ফরাসী মনীষী 
15, 13. 98106 17119116911 01901000117 70015 135০010- 

(101. 0£ 1৬৪1” নামক যে গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন, তার থেকে 

'একটি উদ্ধতি আমরা স্মরণ করতে পারি--]6 150179110 19 0০ 
৪11:5156 6, 180109.1 112,091601177861010 ০0 1711279,0 112601:3 15 

10015195152101.” নিজের সীমান। ছাড়িয়ে মানুষকে আরও উর্ধে 
উঠতে হবে. কিন্তু জগৎ ত্যগ করে নয়, জীবনকে অস্বীকার করে নয়। 

বর্তমান দুনিয়ায় সমগ্র মনুষ্য সমাজ যে জটিল সমস্যায় জর্জরিত 

তাঁর সমাধানের উদ্দেশ্যে মানুষকে কেন তার স্বভাবের আমুল 
পরিবর্তন ঘটাতে হবে, সে সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বিস্ৃতভাবে আলোচনা 
করেছেন তার “1106 [165 1015119 গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে । তার 

এই “41800107-003+ কেই আমর! তার দর্শন ঝলে গ্রহণ করেছি । 

স্থতরাং এই প্রসঙ্গে শেষ অধ্যায়ের কিছু কিছু অংশ [মূল রচনা এবং 
জ্ীমৎ অনিবণন কৃত তার অনুবাদ] পাঠক-পাঠিকাগণের অবগতির 
জন্য উদ্ধীরযোগ্য বলে মনে করি। 

'্রীঅরবিনদ আকশন্, এর কর্মস্চী রূপায়ণের উদ্দেশ্যে আয়োজিত কোনও 

একটি সভায় ডাঃ মাখনলাল ধর মহাশয়ের “গ্ীঅরবিন্দের বিপ্লববাদ” সন্ন্ধে 

প্রদত্ত ভাষণ অবলম্বনে । 



৮০৩ 

44001596106 12191810100. 15 01306150105-21] ৪০10- 

10101910 01915 110 %71)1011 15 0013068,160. ৪, 01)01065 ০:15 
065611)5 ) 10: 2, 96259 11291100610 162.01)50 120 11101) 11 

11101111910 10111017755 20171560 11 0610810 0115001012 22 

60017111003 05910101116 /1111৩ 10 0111615 16 5091005 

81165050200 1১211100760 800 ০20. 100 1011561 110. 165 

৮৪, 4 51100001001 0159 ০5061091116 1125 150910 191960 

0107 02210 5 9$€1-8011%0 10100 20 112-/111, ৪, 50100015 

01 211 1111111210250271919 11105010555 2100. 00121915165, 101 (116 

5615100 01 1019 107610181, ৮1221, [0179 51021 0121105 200 01293, 

৪ 0011)0165 001161091, 50019], 90771101511201565 50013011110, 

0111611191 1778011110610, 21) 0122,)1990 ০0112015 [16219 

[শো 1019 11611010121, 50115981101391)2.6561751010 2110. 1112091191] 

20151900100. 1091 1125 01:69.660. ৪, 556510 ০৫ 01511192- 

01010 71110111785 10200111 10০0 1015 101 1115 11071650. 206109] 
09,901 8100 0130615621001115 200 1715 5011] 10015 1170150 

৪1017161121 8100 1170181 0209.010 0 01411552180. 119112.56, ৪ 

(০০ 00359109095 56152106 01 1715 10101006115 520 210. 25 

8)0211165. 

*১০**০৮]] 0126 15 03615 29201020508 018511105 

" 27161069] 10693, 121:269 01 11303510158] 8. 00115011971 81- 

0৪] ৮৮৪06 200. 105০0) 51681 01211715 200. 0591159$ 110101159 

০ 810 2513019,06 116০-70091), 17015918 9100 09115 01 125 

52018180010 01 10015100219, 01955685 108610109) 2, 1:10 

1018109 ০1 [0130108] 2180 80018] 200 60011012110 10090:0115 

৪150 10011012, 2. 11015111100 2160157 01 58109581059 2110 10802- 

0689 101 11101) 11151) 219 16200 60 9001259 ৪10৫ 10৫ 

01010:59580) 60 1011] 8100 106 01160, 6০ 11770089 €119132 90118 

110 ০: ০609: 0 2 110129099 9100 1০০ 10201091016 

1719209 ৪. 1919 01990921, 10 (09 10911510080 11015 13 1015 

৮7০. 0101 60 50120013100 10021, ১.৭ ১০, 
4& 15001521210. 95019106150 £01170119, ০1 (115 69119- 



৮/০ 

€10 2100. 17126611911500 110117120, 1061105 2110. 1119 1169, ৪, 

55217011৫০0 2 706160660 60011012010 90০16 9120 129 

06170019610 0111609 01 1175 2%61759 171212 216 21] 01126 019 

1000610 112100. 71:5561065 09 110 (1115 01915 25 2, 11917 10৫ 

109 901001020, ৬৬11015551 0178 10:00] 50000011010 17659 

10699, (1015 19 0152119 1001 6101191) 00 10566 (100 17860 ০% 

2 11111702111 ৮711:01) 15 172155101060 60 5০1৮6 1020110 1591£ 

01, 26 2100 19669 1 1015 00 1155, 10115 5০15 191 06020. 

৪117 011105 01286 16 26 02556106155 4৯111064109 01206 10 00৩ 

1209 210 110 0172 25912591318] 1111115211 118,951 0119 

11190501190 2170 1195 10210 01151112 €0%/2103 26591581০01 

21025 01 8, 01500910109 1059 2180 2. 0:91351517 ০01 

1165 00 9 167 10111100401, 1[1)151 1195 021551 0119 10112 

০0210 91621010660 610 2 31121012 2100 22.0-092.06 702,515 

০ 0010, 17710291165, 17211720100 101 075 00172172011 116, 

০0 21060106 110 2. 50001555101 ০01 0112 ০9219616159 012,91 

০6 8599 200 5০9 10 51159 2৪118 01 106116105 101 019 

০0100001110 10 01209 ০ 2 116 01 01100121000, 1316 00 

17691199 00659 0651791919 2003 0110 16229 ৪0০01650 11255 

09910 076 107011913 220 50100653101 17191611911996101 ০ &, 

66৮7 15901010160. 10695 ০017 310959119 61011101160 10 1119. 

%0105102 0691] 00261: (0005109, 0109 90100:55910 ০1 61 

171170 06 005 12101100191, 2, 10:50118121920 01771955101 ০: 

(119 61617161015 01 1106, ৪, 22150179101560. 01216 8110. 01452 ০: 

(116 1166-00108, ৪ 90991:01010) ০ 1090 10 (17০ 96966, 119 

৪1103300500 06 61 ০0121101119] 101 0175 11101510112] 62০0. 

1015 00107100109] 85০ 13 106911960 ৪ 6119 ৪001 01 0119 

18901012) 0176 18০0, 6115 00111010010) 000 61115 15 2 0019898] 

810৫ 159 10 ০০৮ 00 & 951 €7০:---ব৮ 25০06 2 0005 

01:600100) 1020 2০91001011915 20119 1089 700110050. 1091" 

10100 3) 61019 15155519100 (০৪09 99122660106 (1096 ৪175 

1750 1516 06172001761 ্‌ 



৮//৪ 

£11061091 891061010 (1096 29 ৪6651020650. £509895 ৪6111 

020 (11 1195115115610 2:689010. 800 2 0101960 0122019912013. 

০01 06 20010171011 0 0126 1805 3 100 0106 11661)00 0179 

19 106105 5:10910550 19 (05 88105, ৪. 01060 00170159910 

2100 11009560. 01121211716 ০: 20100 2210. 1165 2100. 2. 12601)9- 

10108] 01290198001 0: (109 ০0101011091 83019561006, 4১0 
01881117015 ০01 61019 11100 082. 01915 08 108100911150. 10 &, 
01301559100 ০01 ৪1] 1960০12 01 611002176 2100 1165, ৪0৫ 

096 10056101105 29006 6101961 6102 210016106 9691011115০: 

৪. (62716 035211596102, 01 ৪. ৫1510 0 ০1 610৩ 900::11155 ০01 

1165 9100 ০ 510 0: 910 06080610006, 1615 €10:0051) 
1006 51062 ০1 ০01850101051)699 61186 6115 ০০11601%6 ৪00] 
৪100 165 1169 0810. 192001015 ৪21 01 19611 2190. 065%101১, 
06 05৪ 019 ০£ 27100 2130 115 15 69960019] £০: 7৩ 
£0010 ০0৫ 00109010101511 93,+৭৯০5 

40 81061002005 90101610119 002 05৬61011061) 
০0৫6 8 60115106656 1658901) 8100 ড/1]] 0? 002 10010021 

109) 0010961301105 00 ৪ 796৬7 80019811560 1166 11) 

$/1)101) 106 ৬/11| 500001011)8165 115 6690 101 1175 881. 

০ 0১6 1606 21008096109 06 0) 115 06 606 
0010912901010, 16 ০ 1000116 1১0৬ 0015 780108]. 
08106 15 10 1১6 17910091)৮ ৪৮০৮ (৬০ ৪60016. 
86612) (0 106 8019065060১ 1136 89600 0£ 8 5168060 

৪150 0666: 10:605] 0০0160568 10121)6 10685, 1381) 
10101108010), 0191)0 05101060605 50০181 ৪0৭ 
01৮10 20015500291 800 0১৩ 8529০ ০ ৪ 196৬ 8০০18] 
00801010615 ডা1)101) 111 5019 6৬151151105 105 0১৪ 

12)8510 06 006 50019] 10080101056 0000106 1000)001ে 
11060 8 06161 05662093616 1085 000 19951) 1০000 
10. 65006116006) ড7190676200121)6 10855 ০00০8 1706€1৯ 
1)00605 1080 6৫408007. 8100 13651150081 (510105 
59 10861 ০819 01381085 0081) 7 ****৮০ ০৪0 1)00081 



/৩/০ 

10011)0 8150 11665 196 006 11900 [061606100১5 

80 1100 06 80০181 10901310061) *৮৮০১*০]৬৫৪০10106 
০81)1)0% 0000) 0১৩ ৪00] 8100 1166-009106 1060 5021)- 

091:901560 81)91)63******১০০০ 

[17615 13 06 00351011107 68৮ 20 006 5৬)109 

0801 00100 2 10001)8101500 1068. ০1 116 2100 3০০16 
006 1)00097 10011)0 109 5661 16008 10 2. 26601 

60 0১6 16115109039 1068 2100 ৪ 50901607 2০৮611)60 

৪1)0 82190010060 109 12611510109, 80৮ 0159101960 
161101010*5৮008311006 00806601000) 116 200 
80016 ; 16 00010 1006 ৫0 5০, 111 90৮610105 900190, 

10 1080 (0 002201010900196 ৬10) 005 1091 02105 0£ 

166 ৪800 ০০1০ 1806৮ 1179150 010 (116 1101)61 01)8056 

০৫6 005 ড1)015 06105 7 "১ ১**০১*৫১000021 009851016 
00100616101) 210 00 006 161121083 90100101) 19 076 
50108005০06 50০16001091 0? 50100021] 9/09110- 
17)01)0,*-,5555**5 11015 (00 1083 10661) 86010000650 1920016 

৮/101)000 50100693১,****১১০৮৮006 10000210950 2104 ৮1191 

1080115৬615. 000 80:0208 10: 8 161101003 1068 

৮/০11106  02 006 10100 8730 70/ 0)০ 001170 6০ 
0৬610০09205 13 16918081009, 1৮ 13 02019 005 101] 

€100610210005 ০06 05 8০019 00৪ 0011 06900196 ০0 (1১6 
1805 11606 ৪00 00০ 06 6109 5010165০5১0 
০৪) 696০ 01১19 8০910110229 120118016, 

[706 16 1015106--০০৮ [98111 

0791, 25৬7] ] 



12119 171517656 25017560010 0010 (050 ০017 
20010266 0115 2150118] 0115511105 01 009 5101016 আঅ111110-- 

01 01502180101 01 2. 11151162119 010 6210) + 

| 1176 14115 101510, ] 

এই আবরণ ক্ষয় হবে গো ক্ষয় হবে-- 

এ দেহ মন ভূমানন্দময় হবে-- 
__রবীন্দ্রনাথ 

41510100120 ৮25 0115 0:06656 01 006 171117181 9011 
8:5511150 011 21100 06500115219 ০ 2100126, 0115 200 

00110 ; 8001911510 15 (119 01096596 01 (11 110111212 90101] 

2221056 605 16900001310 01 71060012010 06111001207 3 

10010101510 15118591560 02 019 01065396 01 0176 11010911 

9011] 221719% [119 (20109 ০01 %, 10620019110 95001211510, 
£& (011001506 2100 59261 1109101) £:010 111051010 (০4110158101 

200 1010 6911016 60 0811015 15 6119 11026 0£ 17010680 
7102199,। 

-1111010121)05 2100 4১170105109, 
11610 010 (11261712012 112 1159 2:00. 000 199 19011, 

17০ 110 00010 32৮ 011 1209 010136 51981: 165 00221 
11115 116 91)9]] 1500%/ 0110 0065 0196 £181101999 016৩, 
107 21596 110 ০2115 60 9206 (719 91111611175 10110. 
/00 1550005 ০06 ০£401729 813900 2110 (119 19৬, 
1103 0959 06062010 006 ০৮5 01 21161 2100 0910 ) 

০ ০2111590719 01099 00. চ/11101) 171205 5001 

19 1181160 ; 

7615 0 51000] 10 1113 010. ৪2.011509, 

6 0159 096 005 ০:10. 1197 06 06-১0110 2110 1155, 
| -- 98105 



মহাবিপ্রবী শ্রীঅরবিন্দ 

১৯১৮ সালের ২রামে। রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে । ৪৮ 

নম্বর গ্রে্বীটের বাড়ীট! তখনও যেন নিদ্রীচ্ছন্ন। থম্‌ থম করছে 
চারিদিক। এমম সময় সদলবলে সেখানে এসে হাজির হলেন 

স্বনামধন্য পুলিশ হুপারিণ্টেপ্ডেন্ট, মিঃ ক্রেগান্। সমস্ত পল্লীটা যেন 
হুকচকিয়ে উঠল। ভারী ভারী বুটের শব্দ এবং একটা চাঁপা গুঞ্জরণ। 
যাদের ঘুম ভেঙেছে, ভীতি বিহ্বল চোখে তারা দেখল, চারিদিকে 
পুলিশ আর পুলিশ । ৪৮ নম্বর বাড়ীটাকে তারা ঘিরে ফেলেছে। 
বাড়ীর ভেতরে ঢুঁকেছেন ক্রেগান সাহেব আর তার অনুগত পার্শ্ব 

চরেরা। সেখান থেকে ভেসে আসছে বিচিত্র ধরণের শব্দ আর 

মাঝে মাঝে ক্রেগান সাহেবের উৎকট চীৎকার । সেখানে নাকি 

থাকেন একজন মারাত্বক ধরণের বিপ্লুবী, এবং তীকে ধরার জন্যেই 
এত তোড়জোড়। 

ঘরের এককোণে কৌচার খুটি গায়ে দিয়ে এক ভদ্রলোক 
ঘুমুচ্ছিলেন। বাড়ীর মেয়েরা তীকে ডেকে তুলতে তিনি দেখলেন 
একদল সশস্ত্র পুলিশ তাকে ঘিরে দীড়িয়ে আছে, অন্যেরা এদিক 
ওদিক ছুটোছুটি করছে। ক্রেগান সাহেব তীর পরিচয় জানতে চাইলে 

তিনি স্বভাব সুলভ শান্ত গলায় সাহেবের প্রশ্নের উত্তর দিলেন.। 

সাহেব স্তম্তিত। এই শান্তশিষ্$ লৌকটাই তাহলে দেই ভীষণ 
বিপ্লবী! প্রবল প্রতাপাগ্থিত ইংরাজ শক্তি ধার ভয়ে অস্থির। 
দীর্ঘ ৯৪ বছর ধরে যিনি বিলাতে কাটিয়েছেন, সেখানকার গ্র্যাজুয়েট, 

প্রচুর যার পড়াশোনা, অগাধ যাঁর পাণ্ডিত্য, ধার কলমের একটি 
আচড়ে সারা ভারতবর্ষ শিরর্দীড়। সোজা করে দীড়িয়ে গর্জে উঠে, 

সেই মানুষটির এত দীনবেশ! সেই মানুষটি' এত শাস্ত, এত 

নিরীহ ! অথচ তাকে ঘিরেই চতুর্দিকে বারুদের বিস্ফোরণ ! 
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ক্রেগান সাহেব প্রশ্ন করলেন,--তোমার এমন দশ! কেন ? 

বিপ্লবী বললেন,--আঁমি যে গরীব,--তাই ! 

সাহেব ভ্র কুচকে বললেন,--ও ! সেই জন্তে তুমি ধনী হতে 
চাঁও,_-এবং সেই কারণেই এই সব কাণ্ড ঘটিয়েছ ? 

বিপ্রবী নীরবে হাসলেন । কথার কোনও জবাব দিলেন ন]। 

ক্রেগান সাহেব সেই নিরীহ মানুষটির হাতে হাতকড়া! এবং 

কোমরে দড়ি বেঁধে বাইরে নিয়ে যাবার নির্দেশ দিলেন। পরে 

অবশ্য দড়ি খুলে দেওয়া হয়েছিল । 

খানা তল্লাসীর নামে তার ঘরে যা! ছিল--সব তছনছ. করে 
দেওয়া হল। কত নাটক, কবিতা, কত মুল্যবান রচনার পাগুলিপি 

কত চিঠিপত্র--সব নষ্ট হয়ে গেল। কেননা পুলিশের বিবেচনায় 
সেগুলে! সবই আবর্ভনা। প্রয়োজনীয় যা, পুলিশ সে সব জিনিষ 

গুলোকে সযত্বে রক্ষা করল। তার মধ্যে ছিল এক টুকরে। মাটির 
ঢ্যাল! এবং তার স্ত্রীকে লেখা বিপ্লবীর কয়েকটি চিঠি। মাটির 
ঢ্যালাটি বিপ্লবী নিজের কাছেই রাখতেন,_সেটি দক্ষিণেশ্বরের 

মাটি। পুলিশ ভেবেছিল ওট। বুঝি বোমা তৈরী করার কোনও 

উপাদান ! তাই যত্র করে সংগ্রহ করেছিল আদালতে 51710: 

করবে বলে । ওরা আরও ভেবেছিল, স্ত্রীকে লেখা চিঠির মধ্যে 

নিশ্চয়ই অনেক গোপন তথ্য আছে, যা উদ্ধার করতে পারলে,_ 
অনেক রহন্তের কিনারা পাওয়া যেতে পারে । যদিও পুলিশের সে সব 
আশা সফল হয়নি-_তবুও তার৷ এ সব চিঠিপত্র গুলো সযতে রক্ষা 

করেছিল বলে, পরবর্তী কালে সেগুপো যখন আমাদের হস্তগত হল 
তখন আমরা সত্য 'সত্যই এ বিপ্বীর জীবনের অনেক গোপন 
রহন্যের সন্ধান পেলাম । 

চিঠির তারিখ--৩০শে আগষ্ট ১৯৫। বিপ্লবী লিখেছেন 

তুমি বোধহয় টের পেয়েছ যাহার ভাগ্যের সঙ্গে তোমার 
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ভাগ্য জড়িত সে বড় বিচিত্র ধরণের লোক ! এই দেশে আজ- 

কালকার লোকের যেমন মনের ভাব, জীবনের উদ্দেশ্য, কর্মের 

ক্ষেত্র--মআমার কিন্তু তেমন নহে। সব বিষয়েই ভিন্ন, 

অসাধারণ ।.*"পাঁচজনের মতের আশ্রয় লইয়া তুমিও কি ওকে 

পাগল বলিয়া উড়াইয়া দিবে? পাগল তো পাগলামির পথে 
ছুটিবেই ছুটিবে, তৃমি ওকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। তোমার 

চেয়ে তার স্বভাবই বলবান ।***.. 

আমার তিনটি পাগলামি আছে। প্রথম পাগলামিটি এই__ 
আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভগবান যে গুণ, ষে প্রতিভা, যে উচ্চশিক্ষা 
ও বিষ্ঠা, যে ধন দিয়াছেন সবই ভগবানের । যাহ পরিবারের 

ভরণ-পোষণে লাগে আর যাহা নিতান্ত আবশ্যকীয়, তাহাই 

নিজের জন্য খরচ করিবার অধিকার, যাহ! বাকি রহিল 

ভগবানকে ফেরশ দেওয়া উচিত। আমি যদি সব নিজের 

স্থখের জন্য, বিলীসের জন্য খরচ করি, তাহা হইলে আমি 
চোৌর**শ। এই ছুদিনে সমস্ত দেশ আমার দ্বারে আশ্রিত, আমার 

ব্রিশকোটি ভাইবোন এই দেশে আছে,_-তাহাদের মধ্যে অনেকে 
অনাহারে মরিতেছে, অধিকাংশই কষ্টে ও দুঃখে জর্জরিত হইয়া 

কোনও মতে বাঁচিয়া থাকে, তাহাদের হিত করিতে হয়। কি 

বল! এই বিষয়ে আমার সহধম্িণী হইবে তো ? 
দ্বিতীয় পাঁগলামিট! সম্প্রতি ঘাড়ে চাপিয়াছে। পাগলামীটা 

এই যে, কোনও মতে ভগবানের সাক্ষাদর্শন করিতে হইবে। 

আজকালকার ধর্ম ভগবানের নাম কথায় কথায় মুখে নেওয়া, 

সকলের সমক্ষে প্রার্থনা করা_-লোককে দেখানো আমি কি 

ধামিক ! তাহা! আমি চাইনা । ঈশ্বর যদি থাকেন তাহা হইলে 

তাহার অস্তিত্ব 'মনুভব করিবার, তাহার সঙ্গে সাক্ষাড করিবার 
কোনও না! কোনও পথ থাঁকিবেই। সে পথ যতই দুর্গম হোক, 

আমি সে-পথে যাইবার দৃঢ় সংকল্প করিয়া বসিয়াছি। একমাসের 
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মধ্যে অনুভব করিলাম, হিন্দু ধর্মের কথা মিধ্যা নয় ; যে, যে 

চিহ্ের কথা বলিয়াছে, সেই সব উপলন্ধি করিতেছি । এখন 

আমার ইচ্ছা! তোমাকে সেই পথে লইয়া যাই ।-***** 

তৃতীয় পাগলামিটা এই যে, অন্য লোকে স্বদেশকে একটা 
জড় পদার্থ, কতকগুলে৷ মাঠ, ক্ষেত্র, বন, পর্বত, নদী বলিয়৷ জানে; 

আমি স্বদেশকে মা বলিয়৷ জানি, ভক্তি করি, পূজা করি।*"' 

আমি জানি এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার বল 

আমার গায়ে আছে, শারীরিক বল নয়, তরবারী বা বন্দুক নিয় 
আমি যুদ্ধ করিতে যাইতেছিনা,২ জ্ঞানের বল। ক্ষাত্র তেজ 

'একমাত্র তেজ নহে, ব্রহ্ম তেজও আছে, সেই তেজ জ্ঞানের উপর 

প্রতিষ্ঠিত। এইভাব নৃতন নহে, আজকালকার নহে, এইভাব 
'নিয়া৷ জন্মিয়াছিলাম, এইভাব আমার মজ্জাগত; ভগবান এই 

মহাব্রত সাধন করিতে আমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। 
চৌদ্দ বসর বয়সে বীজটা অঙ্কুরিত হইতে লাগিল, আঠারে। 
বৎসর বয়সে প্রতিষ্ঠা দুট ও অচল হইয়াছিল ।৮-**-** 
চিঠি থেকে যে তথ্যগুলি আমাদের অতি মুল্যবান বলে মনে 

হয়েছে তাহল এই যে, “এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার বল 

আমার গায়ে আছে-"'ভগবাঁন এই মহাব্রত সাধন করিতে আমাকে 

পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। চৌদ্দ বশুসর বয়সে বীজটা অন্কুরিত 
হইতে নে আঠারো! বসর বয়সে প্রতিষ্ঠা দৃঢ় ও অচল 
হইয়াছিল।”*** 

আমরা জানি সাঁত বছর বয়স থেকে একুশ বছর বয়স পর্যন্ত 

বিপ্লুবী বিলাতে ছিলেন। স্থতরাং বিলাতে থাকাকালীনই “সেই, 
বীজট। অগ্কুরিত হয়েছিল এবং দৃঢ় ও অচল হয়েছিল। কিন্তু কখন 
এবং কেমন করে ? 

এই সময়--অর্থাৎ ৯৪ থেকে ৯৮ বছর বয়সের মধ্যে বিপ্লবীকে 
আঁমর৷ দেখেছি ইউরোপীয় বিভিন্ন ভাবায় পাণ্ডিত্য অর্জন করে সমগ্র 
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ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সমাজ-বিজ্ঞান-ই তিহাস-দর্শন-কাব্য- 
সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে জ্ঞান আহরণ করছেন । 
মাঝে মাঝে বিভিন্ন ভাষায় কবিতা লিখছেন। এবং সেই সঙ্গে 

বিভিন্ন ুরুহ সব পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হচ্ছেন। ছাত্রাণাং 
অধ্যয়নং তপঃ! অধ্যয়নের তপস্যায় এই সময়ে তিনি ছিলেন গভীর 
ভাবে নিমগ্র। কিন্তু অধ্যয়ন এবং জ্ঞান অর্জন ছাড়! আরও কয়েকটা 

ঘটনা এই সময়ে তীর জীবনে ঘটেছিল । চিঠির মধ্যে মনে হয় তারই 

ইঙ্গিত কিছু রয়েছে। 

এই সময়ে কেন্তি,জের ইগ্ডয়ান্‌ মজ্লিশে তিনি দৃপ্ত কণ্টে কয়েকটি 
অগ্নিগর্ভ ভাষণ দান করেছিলেন। ভারতবর্ষকে অত্যাচারী ব্রিটিশ 

শাসনের নিষ্ঠঘর শোষণ থেকে যুক্ত করার জগ্ত সকলকেই জীবন- 

পণ করতে হবে ।--তার মধ্যে যে স্বদেশ-প্রেমের বীজ অস্কুরিত 

হতে চলেছে তা প্রথম প্রকাশ পায় এই ভাষণের তীব্র এবং 

জ্বলন্ত শব্দের প্রতিটি উচ্চারণে । পরবর্তী ঘটনায় তাকে দেবি, 
--[. 0.5. পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েও অশ্বারোহণ' 

পরীক্ষায় ইচ্ছাকৃতভাবে অনুপস্থিত হতে । বিদেশী শাসকের হাতে 

পুতুল হয়ে, তাঁদের নির্দেশ অনুসারে স্বদেশকে শাসন করার 
চাকরি গ্রহণ না করার ইচ্ছাই তাকে অশ্বীরোহণ পরীক্ষা থেকে 

বিরত থাকতে উৎসাহ দিয়েছিল-_যদিও তার পিতৃদেব চেয়ে- 

ছিলেন, তিনি যেন এ চাকরি গ্রহণ করেন। এই সময় আর 

একটি ঘটনা ঘটে, যা হয়তো ইতিহাসের দিক থেকে খুবই নগণ্য, 

কিন্তু বিপ্লবীর জীবনে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই সময় তিনি তার 

অগ্রজ এবং আরও কয়েকজন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মিলিত হয়ে 

একটি গুপ্ত সমিতি গঠন করেন,-তার নাম দেন [40089 200 

৫08557। এই সমিতিতে তারা সকলেই শপথ নেন যে, যতদিন 

ভারা জীবিত থাকবেন--ততদিন স্বদেশের মুক্তি সাধনায় ব্রতী 
থাকবেন ।--মত্যন্ত স্বল্লামু এই প্রতিষ্ঠানটির! সঙ্গে বিপ্লবীর মাতামহু 
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রাজনারাপ়ণ বন্থ প্রতিষ্ঠিত “সপ্ীবনী সভা”র যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল। 
কেননা, দাদ আর নাতি-_ওর! দুজনেই ছিলেন ইতালীর সর্বজন- 

প্রিয় নেতা! জোসেফ ম্যাৎসিনির অন্ভরাগী। ম্যাৎসিনি প্রতিষ্ঠিত 
“কীরবোনারি'র অনুকরণে তারা এই গুপ্ত সভা গড়ে তুলেছিলেন । 
বিপ্লবীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল--এই গোপন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই 
অত্যাচারিত পরাধীন জাতিকে স্বাজাত্যবোধে উদ্‌বোধিত করা সম্ভব । 

পরবর্তা কালে লোক চহ্ষুর আড়ালে থেকেই অত্যন্ত গোপনে 
তিনি সমস্ত বৈপ্রবিক কর্মধারা পরিচালনা করতেন । তাই ব্রিটিশ 

সরকার যতবার তাকে শাস্তি দিতে উদ্ভত হয়েছিল ততবারই ব্যর্থ 

হয়েছে । ক্রেগান সাহেবের রিপোট, নর্টন সাহেবের নাটকীয় সওয়াল, 

-__কিছুই ধোঁপে টিকল না_ বিপ্লবী সসম্মানে যুক্তি পেলেন । সেদিনের 

তারিখটি ছিল--১৯*৯ সালের ৬ই মে। ঠিক একবছর পরে বিপ্রবী 
মুক্তি পেলেন। কিন্তু কারাগার থেকে- না, 'আলিপুরের আশ্রম 
থেকে বেরিয়ে এলেন সে এক অন্য মানুষ! আলিপুর আশ্রমের 
নির্জন কক্ষে,--সবার অলক্ষ্যে পুরানো সেই মানুষটি কখন দিজ 

হয়েছেম,-লাভ করেছেন নূতন জন্ম, পেয়েছেন নৃতন পথের ইশারা, 
নূতন বিপ্লবের, নূতন জাগরণের, নূতন আবির্ভাবের আলোক বতিকা৷ ! 

বাইরের মানুষে তার কোনও খবরই পায়নি । 

স্ত্রীকে লিখেছিলেন তিনি,_-এই পতিত জাতিকে উদ্ধীর করার 
ভার ভগবান তার উপর অর্পণ করেছেন, কিন্তু সেকি শুধু 
ভারতবর্ষের মানুষ! না সমগ্র মানবজাতি ! সেকী শুধু বাইরের 

শাসন ও শোষণ থেকে যুক্তি !-_ন! অন্তরের অঙ্গতা, সীমাবদ্ধতা, 
খণ্ডতা গার অবর-প্রকৃতির ছুরস্ত প্রভাব থেকেও !-_ছুরহতর, 

কঠিনতর কাজ। তবু সেই কাজই তীকে সুসম্পন্ন করতে হবে 
হবে, কেননা বিধাতার তাই অভিপ্রায়। স্ত্রীকে লেখা চিঠিতে 

যার আভাস আমরা পেয়েছি, উত্তরপাড়া অভিভাষণে পেলাম তারই 

স্পঙ্ট ইঙ্গিত। 
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ভারতবর্ষের মানুষকে প্রথমে জাগতে হবে-বিশ্ববাধীকে জাগিয়ে 

তোলার জন্য । এবং সেই কারণেই চাই ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা 
কিন্তু পরে-তিনি জানলেন, দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ ঘটবেই, 
এবং তার জন্যে বাইরের দিক থেকে ব্যক্তিগতভাবে তার আর 

করার কিছু নেই-তাঁর যা কাজ তা হ'ল--সমগ্র মানবজাতির 

উদ্ধায়ন, চেতনাঁগত একটি উন্নততর অবস্থায় মানবজাতিকে প্রতিষ্ঠিত 
করতে হবে। 

কিন্তু বিপ্লব ছাঁড়া কেমন করে তা সন্তব '--কেননা, আমরা তে। 

জানি--মানবজাতিকে উন্নততর অবস্থায় উন্নীত হতে হলে-চাঁই 

শোধষশহীন, শাঁসনহীন সমাজব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। এবং তার জন্যে 
চাই - দেশের রাষ্ট্রযন্ত, অর্থনৈতিক কাঠামো, উৎপাদন ব্যবস্থা-- 

ইত্যাদি সব কিছুর আমূল পরিবর্তন । এবং এ-সবের জন্য চাই 
বিপ্লব । 

হ্যা, বিপ্লবই চাই! এবং সমগ্র মানবজাতিকে নিয়েই যখন 

বিপ্লব, বিশেষ রাষ্ট্র কিংবা জাতির মধ্যেই যখন সে-বিপ্লীব সীমাবদ্ধ 
থাকবেনা, সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত .করে, 
একটির প্রতিষ্ঠা এবং অপরটির বিলুপ্তিসাধন যখন সে বিপ্লীবের উদ্দেশ্য 
নয়,_ তখন সে বিপ্লব চালিত হবে অন্যভাবে, অন্য পথে। এবং 

যেহেতু এই বিপ্লবের মাধ্যমে প্রতিটি মানুষকে হতে হবে স্বরাট, 
হতে হবে সআট,__সেই হেতু এই বিপ্লবকে আমর] বলব মহাবিপ্লব। 

এই মহান ব্রত সাধনের জন্যেই--বিপ্রবী বাবু অরবিন্দ ঘোষ 

হলেন--মহা বিপ্লবী শ্রীঅরবিন্দ। 
কিন্তু এতো! হল---969652550 ০: £৪০০,-ঘটনার বিবৃতি । 

এর থেকে তো! বোঝা যাবেনা মহাবিপ্লিব কি? এবং কি কারণে 
প্রীমরবিন্দকে আমরা মহাবিপ্লবী বলব। সুতরাং বিষয়টির বিস্তৃত 
আলোচনার প্রয়োজন । তারও আগে মনুষ্য জীবন সম্বন্ধে মোটাঘুটি 

ভাতুব ছু'একটি কথা বলা দরকার। কেননা--[২5৮০1100 সম্বন্ধে 
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কিছু বলতে গেলে--73%০10120% অর্থাৎ বিবর্তনবাদের কথা আগে 

বলতে হয়। স্তরাং সেই ভাবেই স্থরু করা যাক। 

পরিদৃশ্যমান বিশ্বজগতে প্রকৃতি-পরিণামবাদের (£০100201 ) 

যে ধারা প্রবহমান তাকে বর্ণনা! করতে গিয়ে যুণ্ডকোপনিষদ বলেছে-_ 
এতম্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ। 
খং বায়ুজ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্ত ধারিণী ॥ ২৩ 

এতস্মাৎ অর্থাৎ অক্ষরপুরুষাৎ। সেই অব্যক্ত পুরুষের মধ্যে 
নিহিত যে তেজ (2078) তার থেকে উদ্ভূত হল আকাশ (1:055:) 
তারপর সেই ইথরীয় কণারাঁজির মধ্যে জাগল প্রবল কম্পন। সেই 
কম্পমান ঈথর-সযুদ্রকে বলা হয় “যু” অর্থাৎ যা কম্পমান, যা 
স্পন্দনশীল, য! বহমান-__অর্থাৎ বায়ু | জড়াণুর আকর্ধণ-বিকর্ষণের 
ফলে প্রচণ্ড উত্তাপের স্থষ্টি হল। জড় পৃথিবীর এই উত্তপ্ত অবস্থাকে 
বলা হয়-_গ্যাসীয় অবস্থা । সেই জন্য সংস্কতে অগ্নিকে বলা হয়-_ 
বিশ্ববিবর্তনের ধারায় তৃতীয় অবস্থা । তারপর সেই প্রচণ্ড উত্তাপ 
যখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল-_গ্যাঁসীয় অবস্থা ক্রমশঃ শীতল হতে 
লাগল--তখন সেই গ্যাস তরল পদার্থে পরিণত হল। সংস্কৃতে 

একেই বল! হয় অপঃ। এই তরল অবস্থা আরও শীতল হবার পর 
জড়কণা একত্র সন্নিবিষ হয়ে ক্ষিতির সৃষ্টি করল। এই ক্ষিতি 

যখন আরও শীতল হল--তখন জীবাণুর মধ্য দিয়ে প্রথমে উদ্ভিদ, 
পরে প্রাণী এবং তারও পরে মানুষের উদ্ভব সম্ভব হল। 

ত্মাঞ্ধা এতস্মাদাত্মন্‌ আকাশঃ সভ্ভৃতঃ। আকাশাদ্ায়ুঃ। বায়োরগ্নি। 
অগ্নেরাপঃ। অন্তযঃ পৃথিবী । পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধিভ্যেহন্নম্‌। 
অন্নাদ্রেতঃ ৷ রেতষঃ পুরুষঃ। [ তৈশ্তিরীয় উপনিষৎ-_-২য় বল্লী ] 
015 12500551050 05501100192 0£ 6115 1011201091 

5095৪ ০6 (106 ০9510280 65০01161012 05590 6 2130 10 0115 

৬০৫10 11665196815, 1619 0005 00506:-5601005 09010) চ7111017 

105 11855 9009:-5600065:5 ০0 6135 00005 ০£ 6৮০1- 
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কপিল ছিলেন খুষ্টপূধ ৭ম শতান্দীর মানুষ । কপিলের এই তন্বটি 
গ্রহণ করেন গ্রীক দার্শনিক পিথাগোরাঁস (1১ 090:55 ) পরে 

পশ্চিমের বনু দার্শনিক এই তন্বের উপর বিস্তুত আলোচন। করেন। 
গত শতাব্দীতে প্রখ্যাত প্রাণীতন্্বিদ 01181125 109,111 

বিবর্তনবাদের তন্বটি বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে 

আমাদের সামনে নূতন ভাবে যা উপস্থাপন করেন, তার থেকে 

আমর] জানতে পারি যে, 'আদিতে পুখিবীতে যা ছিল তা সবই 
1/৪0৩: অর্থাৎ জড়। কঠিন, গ্যাঁসীয় এবং জলীয় পদার্থ। এই 
পদার্থ থেকে প্রথমে চ:969115909, পরে শৈবালজাতীয় উদ্ভিদের 

বিকাশ ঘটল । তারপর এল জলজ প্রাণী (39295 )। পরে 
উভচর খেচর এবং স্থলচর। আরও পরে গরিলা, ওরাংওটাং, বানর 

এবং তার থেকে মান্সব। 

বিবর্তনধারার পধায়ক্রম বিশ্লেষণ করতে গিয়ে 0181165 1)9 মা 

মানুষের আবির্ভাব পর্যন্ত এসে থেমে গিয়েছেন। মানুষের পর 
উন্নততর কোনও মানুষের অথবা অন্য কোনও জীবের আবির্ভাব 

সম্ভব কি না, এবং যদি সম্ভব হয়, তা হলে তা কি ধরনের হবে, সে 
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সম্বন্ধে 08:৮1 সাহেব নীরব । সেই সঙ্গে সাধারণভাবে প্রায় 

সমস্ত পশ্চিমী মানুষও । পশ্চিমী জড়বাদী দর্শন প্রভাবিত চিন্তা 

চেতনায় এদেশের বুদ্ধিজীবিরা যেহেতু বিশেষভাবে প্রভাবিত সেই 
হেতু, এ দেশের আধুনিক মানুষও [2117 এর তন্বকেই স্বীকার 
করে নিয়েছে, যদিও সে তত্ব এখনও প্রমাণিত হয়নি । তাই মানুষের 

পরে কি হবে সে ব্যাপারে পশ্চিমী মানুষদের মত আমাদেরও 

কোনও মাথাব্যথা নেই । কিন্তু এ দেশের খধিরা অন্য কথা বলেন । 

গভীর তপস্যার সাহাষ্যে ষে সত্য তাঁরা উপলব্ধি করেছেন তাতে 
ধর! দিয়েছে -এক বিশাল অধ্যাত্ুজীবন যেখানে মানুষকে উত্তীর্ণ 
হতে হবে। মানুষ 17069] 06109, কিন্থু মনোজীবনই বিবর্তন- 

ধারার শেষ লক্ষ্য নয়। 
সমগ্র মানবজীবনকে দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়। তার একটি 

ভাগে দেহ, প্রাণ ও মন--অন্যভাগে বিশাল অধ্যাত্মজীবন। এখন 

এই তন্বটি আগে স্বীকার করে নেওয়া দরকার, না হলে এর পরের 

আলোচনায় এগোন যাবে না । অবশ্য আলোচন। প্রসঙ্গে যুক্তি- 
তর্কের সাহায্যেই এ তন্বটিও প্রমাণিত হবে। 

অধ্যাত্ুজীবনের কথা পরে হবে। এখন দেহ, প্রাণ ও মন নিয়ে 

যা সমস্যা সেই সন্বন্ধেই আলোচন! করা যাক। বিবর্তনের গতিপথে 

জীবের আকৃতিগত যে পরিবর্তন হয়েছে 108:ঘ10 সাহেব তা 

বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করেছেন । কিন্তু অস্তজর্ণবনে অর্থাৎ চেতনা- 
গত যে পরিবর্তনের ফলে মানুষ মনশ্চেতনার অধিকারী হয়েছে 
সে সম্বন্ধে তার কোনও মন্তব্য মেই। স্থতরাং 70৪1 সাহেবের 
তত্ব থেকে মানুষের আধখানা পরিচয়ই পাওয়া যায়। পুরো মানুষকে 
জাঁন। যায় না। মানুষের যে দিকটাকে বলা হয় ০৪৫৩: 1:65 অর্থাৎ 

বহিজরগীবন, তাকে নিয়েই আমাদের যত ব্যস্ততা ; এ ছাড়া মানুষের 
যে 12105: 115 অর্থাৎ অন্তজর্খীবন আছে, তার রহম্য সন্ধানে আমরা 
মোটেই উৎস্থক নই । সেই জন্যই আমাদের জীবনকে ঘিরে যেসব 
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সমস্যা যুগে যুগে মাথা চাঁড়া দিয়ে উঠেছে, তার সমাধানের জন্য 

আমরা যে সব উপায় উদ্ভাবন করি, তা সাময়িকভাবে যতই সার্থক 

হোক ন1 কেন, পরিণামে ব্যর্থ হয়। ব্যর্থ হয় এই কারণে যে, 
সমাধানের উপায় নির্ধারণ করতে গিয়ে আমরা মানুষের অস্তঃ- 

প্রকৃতিকে একেবারেই গণ) করি না। মানুষের এই অন্তঃপ্রকৃতির 

রহস্যটিকে ঘুক্তি-বুদ্ধির সাহায্যে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করে আমাদের 

সামনে তুলে ধরেছেন ভ্রীঅরবিন্দ | 

ভ্ীঅরবিন্দ তীর "1119 110020 ০০1০ গ্রন্থে মানুষের ক্রম- 

বিকাশের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোঁচন! করেছেন । 

কিন্তু যারা সেগ্রন্থ অধ্যয়ন করেননি তাঁদের জন্য সংক্ষেপে 

দু'একটি কথা বলা দরকার । স্তুতরাং আমরা সেই চেষ্টাই 

করব। 

আমাদের উপনিষদে চেতনার কয়েকটি অবস্থার কথা বল৷ 
আছে-- স্প্তাবস্থাঃ স্বপ্লীবস্থ। এবং জাগ্রত অবস্থা। পৃথিবীতে 
সবকিছুই যখন জড়ময় ছিল--তখন জড়ের মধ্যে চেতনা ছিল 

নিত্দরিত। চেতনার তখন স্থপ্ত অবস্থা । তারপর শৈবালজাতীয় 

উদ্ভিদের জন্ম হল। এই উদ্ডিদে এসে চেতনার ঘুম ভাঁঙল। তবে 
পুরোপুরি নয়। ঘোর কাটেনি; আচ্ছন্নভাব ঘোচেনি। স্থাবর 
উদ্ভিদে চেতনার তাই স্বপ্াবস্থা। এরপর পৃথিবীতে জন্মীল প্রাণী। 
চেতনা জাগ্রত হল। কিন্তু সে-চেতন৷ হল বহিমুখী। ইন্জরিয়গ্রাহা 
পরিবেশের মধ্যে আবদ্ধ। তাই প্রাণীর মধ্যে বুদ্ধির বিকাঁশ ঘটল 
না। মানুষে এসে সেই জাগ্রত চেতন হল অন্তমুবী। মানুষ মনঃ- 

শক্তির অধিকারী হল। 
[09110 এর তত্তবের উল্টোপিঠে চেতনার এই বিবর্তন সংঘটিত 

হয়েছে। 1081 তার সন্ধান পাননি, তাই সেকথা কাউকে 

জানাতেও পারেননি । চেতনার এই ক্রমবিকাঁশের ধারা এখনও 

অব্যাহত রয়েছে । মনশ্চেতনার চেয়েও উচ্চতর শক্তিসম্পন্ন চেতন 
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এখনও রয়েছে অনভিব্যক্ত অর্থাৎ [028279101259650 £ চেতনার এই 

চতুর্থ অবস্থার নাম-তুরীয় অবস্থা । 
তাহলে আমর] দেখতে পাচ্ছি, যা ছিল জড়, তাই একদিন দেহ 

পেল। পেল প্রীণ। য1 ছিল দেহ্‌ময়, প্রাণময়, তাই আবাঁর এক দিন 

মনোময় হয়ে উঠল। তাহলে আমরা অনায়াসেই বলতে পারি 

জড়ের মধ্যেই যেমন আবরিত ছিল দেহ-চেতনা, তেমনি দেহ- 

চেতনার মধ্যেই প্রীণ-চেতন! ছিল অবগুষ্ঠিত। এবং মনশ্চেতনা সেই 
প্রাণচেতনার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। আবরণ যেমন উন্মোচিত হয়েছে 

তেমনি ঘটেছে চেতনার বিকাশ । বাইরের কাঠামোর পরিবর্তনের 

সঙ্গে সঙ্গে চেতনারও ঘটেছে এই ক্রমোন্নতি । স্তরাং এই দুটি 

তন্বকে একসঙ্গে বুঝলে তবেই বিবর্তনবাদের সম্যক পরিচয় লাভ 

সম্ভব । 

এইখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে-এই আবরণ উম্মোচনের 

ব্যাপারটা কেমন করে সম্ভব হল? এ প্রশ্নের জবাব আমরা পরে 

দেবো । 

জড়ের মধ্যে যেমন “দেহ” দেহের মধ্যে যেমন “প্রাণ এবং 

প্রাণের মধ্যে যেমন 'মন' আবরিত হয়েছিল, ঠিক তেমনি মনের মধ্যে 

আবরিত হয়ে আছে অধ্যাত্সচেতন]| গ্রীঅরবিন্দ যার নাম দিয়েছেন 

অতিমানসচেতনা। সেই অধ্যাত্মচেতনাকে অভিব্যক্ত করাই হল 

মানুষের পরমতম অভীপ্দা। 

মনশ্চেতনা উন্মীলিত হবার পর মনোময় মানুষ ক্রমবিকাশের 

এমন একটি স্তরে এসে উপস্থিত হয়েছে যেখান থেকে পরবর্তাঁ স্তরে 
উত্তীর্ণ হতে হলে মানুষকে সচেতনভাবে সক্রিয় হতে হবে। কেনন। 

মানুষ আত্মসচেতন জীব। জড় থেকে উদ্ভিদ, প্রাণী এবং মানুষ 

পর্যন্ত ক্রমপরিণামরাদের গতি একান্তভাবে প্রকৃতির প্রভাবেই 

পরিচালিত হয়েছে। কেননা, সেখানে জড়, উদ্ভিদ কিন্বা প্রাণীর 
সক্রিয়ভাবে কিছু করার শক্তি ছিল ন1। . কিন্তু মানুষ সে শক্তি 
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অর্জন করায় মানুষকে সচেতনভাবে সক্রিয় হয়ে উঠতে হবে পরবর্তী 
স্তরে উন্নীত হবার জন্য । অবশ্য প্রকৃতি তাকে সাহায্য করবে। 

তমসার থেকে জ্যোতির্ময়ের দিকে চেতনার যে ক্রমগ'তি মান্রবই 
হল সেই গতিপথে একটি উজ্জ্বলতম মাইল ফ্টোন্‌। কিন্তু শেষ লক্ষ্য 

নয়। শেষ লক্ষ্য অধ্যাত্মচেতনার উন্মীলন। 

মনের ওপারে অর্থাৎ ০০০৭ 17100--কোনও উচ্চতর চেতনা 

নেই-_এই বিশ্বাস আধুনিক.মানুষের মনে বদ্ধমূল হয়েছে এই কারণে 
যে, মানুষ বুদ্ধি দিয়ে তার নাগাল পায় না। বুদ্ধির অধিগম্য ঘা নয়, 
তাকে স্বীকার করে নিতে আধুনিক মানুষ রাজী নয়। মানুষ সব- 

কিছু বুঝতে চায় ঘুক্তি দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে। আজকের এই 
যুগটাকে সেই কারণে বল! হয় যুক্তিবাদীর যুগ অর্থাৎ চ২৪0০29] 
৪৫. এযুগের মানুষের বিশ্বাস -যুক্তিবুদ্ধিই হল তার জীবনের 
নিয়ন্তা, তার পরিচালক ' বুদ্ধির শক্তি তার মধ্যে কি করে বিকশিত 
হল সে তন্বটি কিন্ত্র গভীরভাবে কেউ অনুধাবন করতে চায় ন]1। 
আমরা চিরকাল কি 7২90০25] ছিলাম? প্রাগৈতিহাসিক যুগে, 
কিংবা এঁতিহাসিক যুগের প্রাথমিক পর্যায়ে যখন আমরা ৪৮- 

1)010190, বা অবমানবস্তরে ছিলাম তখন কোন্‌ শক্তি আমাদের 
পরিচালিত করত ! 178661150 না 10500001  1২6290 না 

11070010199 ? 

তখন :যহেতু আমাদের মধ্যে বুদ্ধির বিকাশ ঘটেনি-সেইহেতু 
আমরা সহজাত প্রবৃত্তি এবং প্রবেগের দ্বারাই পরিচালিত হতাম। 

তখন আমরা যে স্তরে ছিলাম শ্রীঅরবিন্দ তার মাম দিয়েছেন 

12075790005] 50926. এরপর একটু একটু করে আমাদের মধ্যে 
বুদ্ধির উন্মেষ ঘটতে লাগল। আমরা 1৪192998] স্তরে উন্নীত 

হলাম। এখন প্রশ্ন হল, আমরা চিরকালই কি [২৪208] হয়েই 

থাকব? না বুদ্ধির চেয়ে উন্নততর কোনও শক্তির অধিকারী 
হবো? 
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এই প্রশ্নের উত্তরে অনেকেই হয়ত বলবেন-_বুদ্ধির শক্তিই তীক্ষ 
থেকে তীক্ষতর হবে। যেটাকে উন্নততর শক্তি বল! হচ্ছে তাকেই 
বল৷ যেতে পারে তীক্ষতর অথবা তীক্ষতম বুদ্ধি। অর্থাৎ ভবিষ্যতের 

মানুষ তীক্ষতম বুদ্ধির অধিকারী হবে একথা বল যেতে পারে। 
কিন্তু তীক্ষতম বুদ্ধির শক্তিরও সীমা আছে যার মধ্যে তার 

ক্রিয়াশীলতা । এবং তাকেই বলা যেতে পারে মানুষী সীমা অর্থাৎ 
11001211 11171169002. কিন্তু মানুষকে যে তার আপন সীম] অতিক্রম 

করে এগিয়ে যেতে হবে। . কেননা, বিধাতার তাই অভিপ্রায়। 
এখন প্রগ্ন হল, বিধাতার কি অভিপ্রায় তা আমর] জানবো কি 

করে? বৃদ্ধি দিয়ে তো বিধাতাকে ধরাই যায় না। তাছাড়া বুদ্ধি 
তাঁকে স্বীকার করতেও চায় না। 

বুদ্ধি যে বিধাতাকে স্বীকার করতে চায়না তাঁর কারণ হল বুদ্ধির 
সে শক্তি নেই। যাই হোৌক--বিধাঁতার অভিপ্রায় সম্বন্ধে আমরা 

পরে আলোচনা করব, এখন 1২৪00281 স্তরের উপরে ওঠ মানুষের 

পক্ষে সম্ভব কিনা সেই প্রসঙ্গটা! শেষ করি । 

আমরা বলেছি, মানুষ আগে ছিল 12709-:86100391 ; সে সময় 

সে পরিচালিত হত [25020 এবং [171)5155 এর দ্বারা । পরে 

[২201029] স্তরে সে উন্নীত হল বর্তমানে সে সেই স্তরেই রয়েছে। 
বর্তমানে সে তাই 126511506 ও 7২6৪90. এর দ্বারা পরিচালিত। 

ভবিষ্যতে মানুষ উন্নীত হবে 51072-190009] স্তরে, তখন সে 

পরিচালিত হবে 1:868807 অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞানের দ্বার! । 

এখানে যে তন্বটি বিশেষভাবে স্মরণীয় তা হল এই যে, বুদ্ধি হল একটি 
অন্তবর্তা [05115760191 স্তর । তার আগে 1250006 পরে 

[18108053005 এই 1953806 এবং 100816102। পরিচালনার ব্যাপারে 

কখনও ভুল করে ন!! যত ভুল তা৷ সবই ঘটে 111151150 এর দ্বার! । 
তাই [205100কে বল! যেতে পারে 185000£ এর ঠিক উল্টোপিঠ । 

এই বোধির অর্থাত 10688602. এর সাহায্যে মানুষ তার অস্তঃ- 
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পুরুষের সন্ধান পাবে এবং তখনই সে জানতে পারবে আপনার 

স্বরূপকে, স্বভাবকে এবং স্বধর্ষকে। এই অন্তঃপুরুষেরই অন্য নাম 

চৈত্যপুরুষ। চৈত্যপুরুষ হলেন জীবাত্ার প্রত্যক্ষ প্রতিভূ। ঠীকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণ একেই বলেছেন “পাকা আমি'। এই অন্তঃপুরুষকে না 
জানতে পারলে মানুষের পক্ষে তার বহিজবনের সমস্যার সুষ্ঠ, 
সমাধান কর সম্ভব নয়। 

আমরা কথায় কথায় প্রায়ই বলে থাক মানুষের মধ্যে একটা 

018201010০৪ কাজ করছে । সে তাকে স্থির থাকতে দেয় না। 

তারই চাঁপে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে মানুষ । কোনও একটি 

বিশেষ অবস্থার মধ্যে আবদ্ধ থেকে সুখে আ্চ্ছন্দে ঘরকনা করা তার 

পক্ষে সম্ভব নয়। গরৈবেতি' তার চলার মন্ত্র, হেথা নয়, হেথা নয়, 
অন্য কোথ|, অন্য কোনও খানে, তাঁর অন্তরে নিয়ত রণিত হচ্ছে 

এই ম্থর। স্থতরাং কোন্‌ অনাগত ভবিষ্যতে তার সন্তার মধ্যে যে 

এক উচ্চতর চেতনার উন্মীলন সম্ভব হবে আজকের তীব্র অভীপ্পাই 

তার সূচনা । অতএব একথা নিশ্চিত ভাবে বলা যেতে পারে যে, 
মানুষের মন হল সেই যোগসেতু যার এক পারে আছে অবমানব 

আর অন্য পারে অতিমানব। এক পারে 108 750908] অন্য 

পারে 520:8 20902. 

যদি প্রশ্ন করা হয়, মানুষ যে চিরকাল মানুষ হয়েই থাকবেনা, 

কোনও উচ্চতর চেতনায় যে তাকে অতি অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হতে 

হবে, এ নিশ্চয়তা কোথায়? যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে যার নাগাল পাবো না 

বুদ্ধিবাদী মানুষ হিসাবে তাকে মেনে নিই কি করে? 
তাহলে তার উত্তরে বলা যেতে পারে, যুক্তি দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ 

করে যখন কোনও তত্বকে আমরা সত্য বলে প্রমাণ করতে চাই তখন 

প্রথমে কতকগুলো! 8০৪ অথবা উপকরণকে 0০9076518 বলে 
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আমরা ধরে নিই । তারপর তাকে অবলম্বন করে একটা সিদ্ধান্তে 

উপনীত হই এবং তার থেকে সাধারণ সূত্র নির্ণয় করে বলে থাকি,_ 
৪001) 20 5101) ০01301010103 11] [0:99 50:01) 80 50011 

1550165, 

এখানে আমরা কি দেখছি? আমরা দেখছি--জড়ের মধ্যে 

অবগুন্তিত ছিল যে চেতন! তার ক্রমোন্ীলন । এখন জড়ের মধ্যে 
যে চেতনা আবরিত ছিল সে-চেতনার স্বরূপ কি তা যদি আমর! 

ধরতে পারি, তা হলে ক্রমোন্মীলনের কোনও পর্যায়ে এসে একথা 
বলা আমাদের পক্ষে এমন কিছু কঠিন হবে না যে, উন্মীলন এখনও 

বাকী আছে,কি নেই। ১০* ফুট দীর্ঘ একটি ফিতেকে যদি একটি 

আধারে গুটিয়ে রাখা যায়, তাহলে খুলতে খুলতে যখন ৯* কি ৮৪ 
ফুট বেরিয়ে আসে তখন আমরা কি বলতে পারি ন৷ যে, এখনও 

সবটা খোলেনি, এখনও দশ কি বিশ ফুট বাকী আছে ! 

স্থতরাং জড়ের মধ্যে ষে চেতনা অবগুষ্িত ছিল তার স্বরূপ কি 
একথা যিনি জানেন তিনিই একমাত্র বলতে পারেন- মানুষের 

মধ্যে যে মনশ্চেতনা বিকশিত হয়েছে- ক্রমোম্নীলনের ধারায় সেই 

চেতনাই শেষ স্তর কিন! ! 

যদি জানাযায় যে পরম চেতনা অর্থাৎ 93:61 (2015- 

010050895 1৬186৩:এর মধ্যে আবরিত হয়ে ছিল তা হলে একথা 
নিশ্চিত ভাবে বলা যেতে পারে যে, 0199555 0£ 050101705 তত- 

দিন অব্যাহতভাবে চলতে থাকবে যতদিন না সেই পরম চেতনা 

পুরোপুরি অভিব্যক্ত হচ্ছে। ৪81৫1015172 000501010.50659 বা 

পরমচেতনাই জড়ের মধ্যে আবরিত ছিল কিনা তা আমর! পরে 

আলোছনা করব। এখন, মানুষ যে চেতনার অধিকারী হয়েছে-_- 

অর্থাৎ মনশ্চেতনা, তার স্বরূপ কি এবং তার শক্তি কতখানি তা 

বিচার বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। কেননা, তাহলেই আমরা বুঝতে 
পারব যা পেয়েছি তাইতেই আমাদের চলবে কিন! ! 
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মানুষ প্রথমে চায় গ্রহণে বর্জনে এই দেহটিকে রক্ষা করতে। 

তারপর সে চায় নানা রকম কাজের মধ্য দিয়ে নজেকে জীবস্ত 

রাঁখতে, সবশেষে তার আছে কৌতৃহল,_সে জানতে চায়, বুঝতে 
চায়। মানুষের এই ভোগৈষণা, কর্মৈষণা ও জ্ঞানৈষণা যথাক্রমে 
তার দেহ, প্রাণ ও মনের কাজ । দেহ হল ভোগের আয়তন, প্রাণ 

হল কর্মের এবং মন হল জ্ঞানের আয়তন। দেহ ও প্রাণ নিয়ে 

মানুষের পশুভাব, মন নিয়ে মানুষের মানুযীভাব, আর তুরীয় জ্ঞান 
ও আনন্দ নিয়ে মানুষের দেবভাব । 

যে চারিটি ভাবনার সোপানকে অবলম্বন করে মানুষের ক্রমো- 
ন্নতি তা যদি বিশ্লেষণ করি, তাহলে আমর! দেখতে পাই যে মানুষের 

প্রাথমিক পরিচয় হল যে, সে স্বার্থপর । তার প্রথম ভাবনা হল কি 

করে সে ব্যক্তিগত কামনা-বাসনাকে পরিতৃপ্ত করবে। তারপর 

তার দ্বিতীয় ভাবন1 হল,_-কি করে সে গোষ্টীগত জীবনের আইন 
কানুন মেনে সকলকার জন্যে বেঁচেবর্তে থাকবে, শুধু একলার জন্যে 

নয়। তার তৃতীয় ভাবনা_স্থনীতির আদর্শ অনুসরণ করা এবং 
শেষ ও উচ্চতম ভাবন। হল--দিব্য নীতি ও দিব্য প্রকৃতিতে নিজেকে 
উন্নীত করা । 

এই প্রসঙ্গে আমর। রবীন্দ্রনাথকেও স্মরণ করতে পারি ।--কাছের 

পাঁওনাকে নিয়ে কামনার যা ছঃখ তা পশুর, দূরের বাসনাকে নিয়ে 
আকাঙক্ষার খা বেদন। তাই মানুষের ।- এই ধরণের কথ! তিনিও 

বলেছেন। 

মানুষকে পশুভাবের থেকে মানুষীভাবের ভেতর দিয়ে দিব্যভাবে 
উন্নীত হতে হবে। তার অস্তঃপ্রকৃতি সেই লক্ষ্যের দিকেই তাকে 

এগিয়ে নিয়ে চলেছেস্অন্তরে বাইরে মান। পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে । 

কোন্‌ স্মরণাতীত কাল থেকে এ ধাত্রা স্থুরু হয়েছে মানুষের ; অবমানব 
স্তর থেকে ক্রমশঃ উন্নীত হয়ে মানুষ আজ এই বিংশ শতাব্দীর 
উজ্জ্বলতম সভ্যতায় প্রতিতিত হতে পেরেছে। কিন্তু এখনও তার 

২ 
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চলার গতি থামেনি । ক্রমোর্নতির এই গতিধার! যদি আমর। একটু 
অভিনিবেশ সহকারে অনুধাবন করতে চেষ্টা করি, তাহলেই আমরা 
বুঝতে পারি একট! নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে মানুষ 
একটা উচ্চতর চেতনায় উত্তীর্ণ হবার জন্তে। কিন্ত তার এই অগ্রগতি 

সহজ এবং সাবলীল নয়। তার সত্তীর সঙ্গে নিগুট হয়ে রয়েছে 
পরস্পর বিরোধী দুইটি প্রবেগের তীব্র আকর্ষণ-বিকর্ষণ। একটিতে 
সে ব্যক্তিগত মানুষ, অন্যটিতে সে সমাজগত। সে প্রথমে চায় তার 

নিজের কতকগুলি দাবীদাওয়া মেটাতে, কিন্তু তার উপরও সমাজের 
অনেক দাবীদাওয়া। সভ্যতার প্রাথমিক পর্যায়ে তার প্রকৃতি যখন 

ছিল দুরন্ত এবং আরও স্কুল, তখন তাকে স্থস্থির করার জন্যে তার 

ব্যক্তিগত দাবীগুলোকে পরিশ্রদ্ধ করার জন্যে প্রয়োজন ছিল সমাজের 

নিয়ন্ত্রণ । কিন্তু এখন সে সভ্য হয়ে উঠেছে, এখন সে চায় নিজেকে 

প্রসারিত করে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে উঠতে । এখন যদি 
সমাজ তার স্থুল হস্ত অবলেপে মানুষের এই স্বাভাবিক বিকাশকে 

প্রতিহত করে, তাহলে সমাজ এবং ব্যক্তি--উভয়েরই অগ্রগতি হয় 

ব্যাহত। এই দুই পরস্পর বিরোধী প্রবেগ মানুষের সমস্ত কর্ম- 

প্রবণতার উপর খবরদারী করে বলেই তার অগ্রগতির পথ এমন 

আশকার্বাকা। পরস্পর বিরোধী এই ছুইটি প্রবেগকে স্থনিয়ন্ত্রিত 
করে, তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশ্যে সমাজ জীবনে 

নৈতিক আদর্শ গড়ে উঠেছে। মানুষের মধ্যে জাগ্রত হয়েছে নীতি- 
বোধ। কিন্তু তবুও পারস্পরিক সংঘর্ষের অবসান ঘটানো সম্ভব 
হয়নি। বরং তা ক্রমশঃ আকারে প্রকারে বৃদ্ধি পেয়েছে। 

এর অনেক কারণ আছে। প্রথমতঃ যে 20015] 106219 ঘা 

নৈতিক আদর্শ আমরা গড়ে তুলেছি তার মধ্যে আত্মিক সত্যকে 
আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে পারিনি এই জন্যে যে, আমাদের মনঃশক্তির 

সীমায় সে সত্য এখনও ধরা পড়েনি । তাছাড়া নৈতিক আদর্শের 
বিধানগুলো ক্রমশঃ এমন 21161101165655 এবং ৫021900 হয়ে 
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ওঠে যার ফলে মমাজ ও মানুষের অগ্রগতির পথে তারা হয়ে পড়ে 

বাধাস্বরূপ। তাই এক যুগের সামাজিক বিধান অন্যযুগে অচল হয়ে 
পড়ে । স্বাভাবিক কারণেই মানুষ আর তা মানতে চায় না। তখন 

মানুষই আবার নূতন বিধান, নূতন রীতি-নীতি সব প্রণয়ন করে, 
কালক্রমে আবার তারও প্রভাব যায় কমে। 

গোষ্টাগত মানুষ আর তার ছোট্ট পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ নেই। 
ছোটু পরিবারের সংকীর্ণ সীমা পেরিয়ে কুল, বংশ, উপজাতি, 
সম্প্রদায় ইত্যাদির বেড়া ডিডিয়ে নেশনে'র মধ্যে সে সম্প্রসারিত 

করেছে তার গো্ঠীগত পরিচয়কে । কিন্তু ভবিষ্যতে সে “নেশনে'র 

মধ্যেও আবদ্ধ থাকবে না; বিশ্ববোধে সে উদ্বোধিত হবে, তার 
পরিচয় হবে যে, সে বিশ্বজনীন মানুষ । স্ৃতরাং কোন বাঁধা নিয়ম- 
কানুনের মধ্যে তাকে আবদ্ধ করে রাখা সম্ভব নয়। অথচ বাইরের 

বিধি-বিধানের সাহাঁয্যেই তাকে এঁক্যবদ্ধ করবার চেষ্টা চলেছে । 

এ চেষ্টা যখন ব্যর্থ হবে, তখন মানুষ নূতন পথের সন্ধানে ফিরবে । 
এই ভাবেই এগিয়ে চলেছে মানুষ_নানারকম পরস্পর বিরোধী 

ভাবনার পারস্পরিক সংঘর্ষের ভেতর দিয়ে পথ করতে করতে। 

বাইরের জীবনে মানুষের এই যে অগ্রগতি এর থেকে একটি সত্যই 

উদ্ঘাটিত যে, মানুষের অন্তঃপ্রকৃতি ভেতর থেকে এমন তীব্র 

আকুতির সৃষ্টি করছে যে,বাইরের জীবনে মানুষ স্থির থাকতে পারছে 
না। নৃতন নূতন পথের সন্ধানে দিশাহারা হয়ে ছুটোছুটি করছে। 
উন্নততর চেতনার অবতরণের জন্য নীচের থেকে প্রয়োজন এই তীব্র 

আকুতির। 
বহিজরশবনে মানুষ যে ভাবে এগিয়ে চলেছে অন্তজর্থবনের 

অগ্রগতি অথাৎ প্রসার কিন্তু তদনুষায়ী ঘটছে না। প্রাকৃত জীবনের 
রহস্য সন্ধানে মানুষ আজ অনেক অগ্রসর | বুদ্ধির সাহায্যে জড়- 

প্রকৃতিকে নান! ভাবে বশীতৃত করতে এবং তাকে নিজের প্রয়োজনে 
নিয়োগ করতে আগের চেয়ে মানুষ অনেক বেশী সক্ষম। বাইরের 
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জীবনের এই বৃদ্ধি মানুষকে আজ এমন শক্তিশালী করে তুলেছে 
যে তার সঙ্গে সমানভাবে অন্তর্জীবনের প্রসার না ঘটলে, মানুষ, তার 
বুদ্ধি বলে আহত শক্তির সাহায্যে নিজেকেই ধ্বংস করবে। এই 
জন্যেই বলা হয়েছে “ড201100 ৪12 101061 0119155 1291 080 100 

100561 0079 161) 005 51591000 06101296116 ০ 

€0€ 00021 1119+5,১ 

জড় বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হওয়ায় আমর] দেখছি মানুষ প্রচণ্ড 

শক্তির অধিকারী হয়েছে । বহুতর পাথিব সম্পদে সমৃদ্ধ হয়েছে। 

কিন্তু সেই সঙ্গে তার জাতিগত অহং এর প্রসার ঘটেনি। তার 

মধ্যে বিশ্ববোধ জেগে ওঠেনি । এবং সেই জন্যে বিভিন্ন জাতির 

মধ্যে সংঘাত ও সংঘর্ষ বেড়েই চলেছে । সামগ্স্য ও সমতার প্রতিষ্ঠা 
সম্ভব হচ্ছে না । রাষ্ট্রের নির্দেশে মানুষের বুদ্ধি মারণাস্ত্র আবিষ্কারে 
নিয়োজিত। যে শক্তি মানুষকে আরও উন্নততর অবস্থায় তুলে 
ধরতে পারত, সেই শক্তি মারাত্মক যুদ্ধান্ত্র নির্মীণেই ব্যস্ত। বিজ্ঞান 

অর্থাৎ সায়েন্সের সহায়তায় বাইরের জীবনে মানুষ আজ অনেক 

উন্নত স্তরে উঠতে পেরেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে তার অস্তজর্থবনকে ও 
যদি সে উন্নত করতে পারত তাহলে তার জাতিগত “অহং কবে ঘুচে: 
যেত। বাইরের উন্নতি অন্তজর্শবনকে সমানভাবে উন্নত করতে, 
পারেনি বলেই /১০এঃকে সে ধ্বংসের দানবে পরিণত করেছে। যা 

হতে পারত নব নব শক্তির পরম অষ্টা, তা হয়ে গেল প্রলয়ংকর 

যুদ্ধের মারণ আম্ধ। সেই জন্যেই বলা হয়েছে অস্তজীবনের 
পরিবর্তন সাধন না করতে পারলে অর্থাৎ উচ্চতর চেতনায় মানুষ 

উন্নীত না হলে নিজের অস্ত্রে মানবজাতি নিজেই বিনষ্ট হবে। 
রবীন্দ্রনীথেরও ছিল এই উদ্বেগ-_“ভেবে ন! পাই কে বাঁচাবে আপন- 
হাঁন। অন্ধ মানুষেরে ।” 

(১) 75, 3. 5585. [7119815 সম্পাদিত 511 £0191009 2005 
[7015 [75916102 ০1 1192 গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। 
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এই প্রসজে আরও একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। আমরা 

যখন বাড়ী তৈরী করাই তখন আগের থেকে স্থির করে নিই, 
বাড়ী কত উচু হবে। অর্থাৎ দোতলা, তিনতলা না তার চেয়েও 

বেশী। এখনই যে হবে তা নয়, ভবিষ্যতে যদি কোনও দিনও হয় 
তাহলেও, গোড়া থেকেই সেটা ভেবে নিই,__কেননা। তদনুষায়ী 
ভিত দিতে হবে এবং গাথুনি মজবুত করতে হবে। একতলার ভিতে 
পাঁচতলা বাঁড়িকে দ্রাড় করানো সম্ভব নয়। অথচ মানুষের বেলায় 

আমর! একবারও ভাঁবি না যে, ভবিষ্যতে মানুষ কি হবে। আজসে 

যেমন মানুষ আছে আগামী দিনেও অর্থাৎ নিকট কিংবা সুদূর 
ভবিষ্যতেও সে ঠিক তেমনি “মানুষই থাকবে একথা ভেবে নিয়েই 
আমরা রীতি-নীতি, বিধিবিধান সব প্রবর্তন করি এবং ভাবি যে, 
মানুষ যদি এই সব রীতি-নীতি অনুসরণ করে চলে তাহলেই সমাঁজ 

স্বখী এবং সম্দ্ধ হবে। ভবিষ্যতে মানুষ কি হবে এখারণা যদি 
আমর] না করতে পারি তাহলে যতই আইন কানুন প্রয়োগ করি না 
কেন তা কখনই সফল হবেনা । তাগছাড়৷ মানুষের জীবনটা [021১6 

এর মত । .১৪:৪০৪-এ যা দেখা যায় তা হল সমগ্রের এক দশমাংশ 

মাত্র, বাকী ন'ভাগ জলের তলায় লুকানে' ৷ স্থৃতরাং বহিজর্শবনই 
মানুষের যথার্থ পরিচয় নয়। অস্তর্ণবনের রহস্যকেও ভাল করে 
জানার প্রয়োজন । বাইরের এটুকু জ্ঞান নিয়ে গোটা মানুষ সম্বন্ধে 
মন্তব্য করা কখনই যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না। অথচ আমর! সেই 
চেষ্টাই করছি। যাঁর মধ্যে ঘটবে অসীমের পরম প্রকাঁশ, তাঁকে 
বার বার সীমার বীধনেই বাঁধতে চাইছি। ভবিষ্যতে যে বাড়ী হবে 

আঁকাশচুন্বী, একতালার ভিত দিয়ে তাকে খাড়া করবার দ্বখা চেষ্টা! 
করছি। আমাদের এই প্রয়াস যতই এঁকাস্তিক হোক না কেন, বার 
বার ব্যর্থ হচ্ছে তবুও আমর! সঠিক পথের সন্ধান করতে পারছি না। 
কেনন! আমাদের বুদ্ধি-_বাইরের জীবনকেই জানে বা জানার শক্তি 
তার আছে। অন্তবনকে জান৷ তার সাধ্য নয়। অথচ এই অন্ত- 
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জর্গবনের রহস্য যদি আবিষ্কার না করা যায় তাহলে পরবর্তাঁ উন্নততর 

অবস্থায় মানুষ কি করে উন্নীত হবে! শুধু বাইরের জীবনের 
পরিবর্তন ঘটালেই তো হবে না, অন্তজর্বনের রূপান্তর ঘটাতে হবে। 
অর্থনৈতিক কাঠামো এবং উৎপাদন ব্যবস্থার রীতি-নীতি বদলালেই 

মানুষ চরম উৎকর্ষ লাভ করবে__এই ধারণার বশবর্তা হয়ে বাইরের 
থেকে আমরা যে ব্যবস্থাই গ্রহণ করি না কেন পরিণামে তা ব্যর্থ 
হবেই । [0051 01191025 ঘটাতে গেলে [01761 11ছকে অবশ্যই 

জানতে হৃবে। তা না হলে আপনহানা অন্ধ মানুষকে কেউ আর 

রক্ষা করতে পারবে না | সেই জন্যই বল! হয়েছে,_“[£ 17010890465 

15 €0 ৪8015152 2, 190102511702090091177910128 ০016 101117721 

19016 15 117013791)521919.১ মানুষকে যদি বাঁচতেই হয় তাহলে 

অবশ্খই তার অন্তঃপ্রকৃতির রূপান্তর ঘটাতে হবে। 

কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব ? 

প্রীঅরবিন্দ তারও সন্ধান দিয়েছেন। সে কথা পরে আলোচিত 

হবে। এতক্ষণ যা বল! হুল তার বিরুদ্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে 
অনেকে হয়ত বলবেন পশ্চিমী জড়বাদী দার্শনিকেরা, যে-সব তত্ব 

প্রচার করেছেন, তা৷ কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের । তীরা যুক্তি-বুদ্ধি- 
গ্রাহ্থ তন্বকেই সত্য অর্থাৎ 1২৪৪] বলেই ধরে নেন। এবং যা যুক্তি- 
বুদ্ধিতে ধরা যাঁয় না তাকেই তার! বলেছেন--1012:691 ; তাদের 

মত হল, -- ৮1186655651 15 122] 15120101021 2100 চ/1722521 29 

80101012119 1921. অথচ আমাদের মত হল,--সত্য যা তা মনো- 

বুদ্ধির অগোচর। এই অতীন্দ্রিয় তত্বকে ওরা £২5৪1156 বলেন না, 
বলেন 1৫69115:0. তাই জড়জীবনের উন্নতির জন্যে তীর! 
10591961 বা! ভাববাদী কোনও তব্বের উপর নির্ভর করে কোনও 

মতবাদ গড়ে তুলতে চাননা। কেননা তার! জানেন ভাববাদী তত্ব 
বায়ুতে সঞ্চরণশীল। পৃথিবীর কঠিন মাটির দঙ্গে তার কোনও 

১০, 13, 5812 17118116 সম্পাদিত 5:11 40101010009 -- 15. 

81000: 789০1061010 ০৫ 7490 গ্রন্থ হইতে উদ্ধত। 
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প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ। নেই। আমরা যে বলেছি-_ 10000681101] 

0118176 1181) 081 00 1010561 0006 চ710) 6106 01010161005 

০% 115 00661 116০, _অতীন্দ্িয় কোনও তন্বের সাহায্যে এই 

[10461 ৫178116 কি সম্ভব ? বাইরের পরিবেশ, শিক্ষাব্যবস্থা, অর্থ- 

নৈতিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই তো মানুষের অন্তরের 

পরিবর্তন আপন! থেকেই ঘটবে । 

কিন্তু তাই কি ঘটেছে? বাইরের জীবনের উন্নতির সঙ্গে 

অন্তজর্শবনের প্রসার ঘটেনি। .আমরা তো আগেই বলেছি যে, 
বাইরের কোনও বিধি-বিধানের সাহায্যে অথবা অর্থ নৈতিক, 

প্রশাসনিক কিংবা সমাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের সাহায্যেও 
মানুষের অন্তজর্শবনের পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নয়। কেননা - 
৬৭1), 15 1706 ৪. 1901161091 91010091.-11)519166 01 4£১11510612 

-_1807 15 196 ৪1) 20019020010 81711779:--11059706 ০£ 1191 

৪00 7701£015,১ এর জন্যে উচ্চতর চেতনায় মানুষকে উন্নীত হতেই 

হবে। অতীন্দ্রিযর় কোনও তত্বের সাহায্যে কিংবা! অন্য কোনও 

উপায়ে সেই রূপান্তর সংসাধিত হবে কিন! সেটা পরে বিবেচনা করে 

দেখা যাবে ।--প্ররুতপক্ষে সেইটাই হল আমাদের মূল আলোচ্য 
বিষয়; এখন শুধু আমরা জানলাম যে, মানুষের অন্তজর্গবনের 
পরিবর্তন প্রয়োজন, কেননা, তা না হলে মানুষ আর নিজেকে 

এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। 

পশ্চিমী দার্শনিকদের মধ্যে যদি কেউ কেউ মনে করেন বুদ্ধির 

সাহাঁয্যেই আমাদের অন্তঃপ্রকৃতির সবকিছু রহস্যই জান! সম্ভব এবং 

ত1 যদি না জানা যায় তাহলে তাকে [01568] বলে নস্যাৎ করাই 

বিখেয়, তাহলে আমরা আর কি করতে পারি। বুদ্ধির গোচরে 
আজ যাকে ধর। গেলন। ভবিষ্যতে যে কোনও দিনই তাকে ধরা যাবে 

না এমন কথা জোর করে কি বলাযায়? অথচ তারা তাই বলেন। 
১৪11 [01111021100 0১01)2- 16010011517 80500 1945, 
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বলেন যা জানা গেল ন! তাই [07717805815 । আমরা বলি তা 
নয়ঃ বর্তমানে সেটা (02000 কিন্তু [02110521915 কখনই 

নয়। 1106 01010001219 1306 6112 [00100521১1১ 10 2550 

1001 1:5171911 0175 01011001010 109, 01121659 ৪ 011089 

15110191006 01 706::915 1) 001 7156 11171102010105, 7০0: 00 
৪1] (10111550119 82151106 0101:110 52016, 21] 11105511010 

0101551:56, (10615 00116910100 10 0191 070156156 180010153 

11101) 1210 00101521109 01 (17917, 2100 12 17191 [106 

10100009910, [11992 12010110155 27 2172-79 53409097)0 200 
26 ৪. 06169109095 021921316০1 ৫6101126181. 

[2175 116 10151715-01721 [ ] 

চিন্তার দিক থেকেই আমাদের মধ্যে রয়ে গেছে এক মৌল 
প্রভেদ। আমাদের সাধন! ভেতর থেকে বাইরে । ওদের সাধন! 

বাইরের থেকে ভেতরে । আমাদের গতি কেন্দ্রের থেকে পরিধির 

দিকে। যেভাবেই যাই নাকেন পরিধিতে উপস্থিত আমরা হবই ; 

কিন্তু ওদের গতি পরিধির থেকে কেন্দ্রের দিকে । পথ একটু ভুল 
হলে কেন্দ্রে পৌছানো আর সস্তব হয় না। কেন্দ্র তখন অজ্ঞেয় হয়েই 
থাকে। পরিপূর্ণ সত্যের আলোয় আমরা বস্তুর পরিচয় পাই, ওরা 
বস্তর মধ্যে বিধৃত খণ্ডিত সত্যকে পেয়ে পূর্ণ সত্যকে জানতে চায়। 
দৃষ্টিভঙগীতে যখন এত প্রভেদ, তখন তত্বের মধ্যেও প্রভেদ থাকবে 
বৈকি। আর যে ভাববাদী আদর্শের কথা উত্থাপিত হয়েছে, সে 
সম্বন্ধেও অনেক কিছু বলার আছে। শ্রীঅরবিন্দ তীর "175 10913 
8700 7১:০0£7599 নামক ছোট্ট গ্রন্থে এ বিষয়ে বিশদভাবে অনেক 
আলোচনা করেছেন। মূল প্রতিপান্ভ বিষয়ের সঙ্গে এই তন্বটি 
সংশ্লিষ্ট নয় বলে, এ-বিষয় নিয়ে এখানে আমরা বিসৃতভাবে আলো- 
চন! করতে চাই না। সংক্ষেপে দু-একটি কথা৷ বলা যেতে পারে 
এবং সেই সঙ্গে পাঠকদের অনুরোধ কর] যেতে পারে মুল বইখান। 

একবার ভাল করে পড়ে নেবার জন্যে। 
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আমাদের জড়জীবনের স্তরে যে সত্য এখনও প্রতিফলিত হয়নি, 

অনাগত ভবিষ্যতে যার প্রতিফলন সম্ভব হবে, সেই সত্য স্জনশীল 

মানুষের অন্তরে যখন প্রতিভাত হয় তখনই তাকে 70591 রূপে মানুষ 

গ্রহণ করে। সেই [081 কে সামনে রেখে মানুষ এগিয়ে চলে। 

একথা অবশ্যই সতা যে, [06215 21 1001 (116 [01027905 1২58116. 

কেনন! যে স্তরে পরম সত্যের অধিষ্ঠান, [169] এর সীমায় সে স্তরের 

আভাসটুকুও ধর! দেয়না। তবে [65] হল পাঁথিব চেতনায় নিক্ষিণ্ 

পরম সত্যের কিছু ভাব, যার উপর ভিত্তি করে পাথিব শক্তির 

ক্রিয়াশীলতা৷ গড়ে উঠতে পারে। 

কর্মসম্পাদন করাই ষীঁদের কাঁজ অর্থাৎ যাঁদের বলা হয় 

[05:2০055, তীরা 1062178 না হতেও পারেন, কিন্তু যাঁরা স্জন- 

শীল অর্থাৎ ০:5৪01৮০ তীদের 1958119 হতে হয় । যাঁরা বাস্তব ধ্মী 

অর্থাৎ ফাঁদের বলা হয় 91:8211960, তীরা সেই তন্বই গ্রহণ করেন.- 

যাকে বুদ্ধির সাহায্যে উপলব্ধি করা যায়। স্থৃতরা স্বাভাবিক কারণেই 

তার] 19115 দের ভাল চোখে দেখেন না। কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে 

কোনও তন্বকে জানার পূেই যদি সে তত্ব মানুষের চিন্তার রাজ্যে 

ধরা দেয় এবং তদনুষায়ী মানুষ যদি তার কর্মপদ্ধতি নিরূপণ করেন 

তাহলে মানুষের অগ্রগতি যে দ্রুততর হতে পারে-__এ সম্বন্ধে বোধ 

করি কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। 

বিবর্তনের ধারাটি পর্যালোচনা করলে আমর! দেখতে পাই যে, 

পু 1)6 20117191] 25 23060116155 210. 1106 01:9901%5. পশু হল জড় 

ও জীবনের এমন যন্ত্র যার নিজের চলার কোনও ক্ষমতা নেই। 

কেননা, চিন্তা অথব! মননশীলতার সাহায্যে কোনও কিছু উদ্ভাবন 

করে আপন জীবনে তাকে প্রতিফলিত করা পশুর সাধ্য নয়; 

বর্তমানই তার নব, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তার কোনও মাথাব্যথা নেই। 

যে পরিবেশে সে গড়ে ওঠে তার চেয়ে ভিন্নতর কৌনও পরিবেশ 

আছে কিনা, তা জানবার কোনও শক্তিরই সে অধিকারী নয়। সেই 
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কারণেই সে 6০০৫ ৫%০ হয়ে রয়েছে ০:৪৪61%৭ হতে পারেনি ; কিন্তু 

মানুষ মননশীল । স্বতঃই সে স্থজনশীল। কিন্তু শুধু [08151 হয়ে 

থাকলে চলবে না, মানুষকে 0:8555905ও হতে হবে । কেননা, 

৬6210 20010201199 10621511115 02165001022 11760 1 

00177101025 111 171075218 (113 10621156 200 0172 10:22779615%, 

(09 01281126155 500] 2120. 611 320061/3 [00৮71 

দুঃসাধ্য সাধন করার জন্য যে সব শক্তিধর মানুষ এই পৃথিবীতে 
জন্মেছেন তীদের মধ্যেও দেখা গিয়েছে এই ছুইটি,_আপাতঃ বিচারে 
পরস্পর বিরোধী,__প্রবণতার অপূর্ব সমন্বয় । তাই তাদের কর্সের 
মধ্যে দেখা যায় আদর্শের আশ্চর্য প্রতিফলন । তীর! চিন্তাশীল কর্ম 
এবং 71800091 0:2.702:5. এমনিই মানুষ ছিলেন নেপোলিয়ন 

এবং আলেকজাগার। নেপোর্ধিয়ন, মুখে অবশ্ঠ, যার] আদর্শবাদী, 
যাঁরা স্বপ্ন দেখেন, তাদের বিরুদ্ধে সব সময়ে সোচ্চার ছিলেন, কিন্তু 

প্রকৃত পক্ষে তিনি নিজে ছিলেন অতিমাত্রায় স্বপ্ন দ্রষ্টা এবং অবিচল 

আদর্শবাদী। হয়তো তিনি তা জানতেন না। যাই হোক, মানুষের 

মধ্যে যদি 106911577 এবং 7195 019018758 এর সমন্বয় ঘটে, তাহলে 

মানুষের অগ্রগতির বেগ দ্রুততর হয়। সুতরাং ভাববাদীর1 যে 

নিন্দাহ এ কথ। কখনই বলা চলে না। 

এ প্রসঙ্গ এখন থাক, আমাদের মুল প্রশ্নে আবার আমরা ফিরে 

আসি। আমাদের প্রশ্ন ছিল শ্রীঅরবিন্দকে মহাবিপ্লবী বল! 

যায় কিন!। 

এই প্রশ্নটির সম্বন্ধে কিছু বলবার আগে আমাদের বিচার করে 
দেখতে হবে বিপ্লব বলতে আমরা কি বুঝি । 

সাধারণ ভাবে আমর। জানি £,০18000কে ত্বরান্বিত করার 

নাম 7২০৮০106101. 

এখন তাহলে প্রথমে ৪%০180102, এর তন্বটিকে ভাল করে বোঝা 
দরকার । তারও আগে বোঝ দরকার [20501060 অর্থাৎ সংবৃতির 
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তত্বটি। যে অবস্থার থেকে বিবর্তনের কাজ স্থরু হল সেই অবস্থাটি 

কেন এবং কি ভাবে গড়ে উঠল তা যদি আমর] ন! জানি, তাহলে 

বিবর্তনের তন্বটিকে সঠিক ভাবে বিশ্লেষণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব 
হবে ন।। সুতরাং [৮০19000 এর তখটি আমাদের সর্বাগ্রে জানতে 

হবে। এতক্ষণ ৪০1800%, সম্বন্ধে বিস্তুত আলোচনা করা হয়েছে, 

কিন্তু 17150111000 সম্বন্ধে কিছুই বলা হয়নি । এই সংবৃতির তব্বের 

সঙ্গে বৈদিক ও ওপনিষদিক চিন্তাধারা গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট ; কিন্তু 
[২৪ড০10107॥ এই শব্দটির থেকেই বুঝতে পার] যাঁয় যে ওর মধ্যে 

পশ্চিমী ভাবনাঁই বিধৃত । বাস্তবিক পক্ষে [5০10008 এর তন্বটি 
পশ্চিমী মনীযীরা বিশেষ করে জড়বাদী দার্শনিকের! একেবারেই 
গ্রহণ করেননি । এবং সেই জন্বেই ৪৬০126101॥ এর ত্র বিশ্লেষণ 

করতে গিয়ে তারা একদিকে যেমন '01$55276 [খা এই 

কুজ্মটিকাঁয় আচ্ছন্ন, অন্যদিকে মানুষের পর কি, তা আর তাদের 

মাথায় আসছেন! । গোড়াতেই 11859180, এর তত্ব নিয়ে 

আলোচনা করলে বিষয়টি দুরূহ হয়ে যেতে পারে এই আশঙ্কায় 
আমর] [৮০1০2 সম্বন্ধে আলোচনা সুর করেছিলাম । এবং এ 

তন্টি সম্বন্ধে আরও ছু'চারটি কথা বলার পর আমরা [70%010102 

সম্বন্ধে আলোচনা করব । 

1৬০01001020 এর তত্ব থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, মানব- 

জাতিকে বেঁচে বর্তে থাকতে হলে তার স্বভাবের রূপান্তর ঘটাতে 

হবে। এটা হল বিবর্তনের একটা দিক। অন্যদ্িক মানুষের বহি- 

জর্খবনের পরিবর্তন। জীবনের এই দিকটাতেই “বিপ্লব কথাটির 
বহুল ব্যবহার অর্থাৎ অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন 
করে, নূতন সমাজ- ও নুতন রাষ্ট্র গঠন করে নৃতন অর্থনৈতিক ও 
উৎপাদন ব্যবস্থার প্রবর্তন করে মামুষকে দ্রুত স্ত্রখী ও সমৃদ্ধ করে 

তুলতে হলে যে উপায় মানুষকে অবলম্বন করতে হয় তারই নাম হল 
বিল্লব। যেমন শিল্প বিপ্লব, ফরাসী বিল্লব, রুশ বিপ্লব ইত্যাদি। 
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এবং এই অর্থেই শ্রীঅরবিন্দ তীর স্বল্প পরিসর রাজনৈতিক জীবনে 
ছিলেন বিপ্লবী। কেননা ইংরাঁজের অত্যাচারী শাসন ও শোষণ 
থেকে দেশকে মুক্ত করে তিনি চেয়েছিলেন দেশের মানুষকে স্থুখী ও 
সমৃদ্ধ করে তুলতে । কিন্তু পরবর্তীকালে যে জীবন তিনি বরণ করে 
নিলেন, সে-জীবন, বিপ্লব যে অথে ব্যবহৃত, তার থেকে অনেক দূরে। 
স্থতরাং ১৯০৫ --১০ সালের শ্রীঅরবিন্দকে যদিও বা বিপ্লবী বলা যায়, 
পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দকে নৈব নৈব চ। -__-এই হল সাধারণ মানুষের 
ধারণা । কেন না, ইতিহাস ও সমাজ বিজ্ঞান থেকে যথাপ্রয়োজন 

শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা গ্রহণ করে মনুষ্য সমাজকে উন্নততর অবশ্থার 
দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবাৰ জন্য মানুষ যে সব বৈপ্লবিক কর্মপন্থা গ্রহণ 

করে, তার মধ্যে অন্তঃপ্রকৃতির পরিবর্তন সাধনের কোনও কার্যক্রম 
অর্থাৎ 2:981:210755 নেই। না থাকবারই কখা। কেন না, 
পশ্চিমের মানুয়, যাঁরা জড়বাদী দর্শনের প্রবক্তা বা অনুরাগী, তীরা 
অন্তঃপ্রকৃতির রহস্য হৃদয়ঙ্গম ক€বার শক্তি আয়ন করার কোনও 

চেষ্টাই করেন নি! তাই তাকে অস্বীকার করেই তারা এগোতে 
চান। এবং তাদের চিন্ত। চেতনা, ধ্যান ধারণার স্বারা যেহেতু আমরা 

এ দেশের বুদ্ধিবাদী আধুনিক মানুষ বিশেষ ভাবে প্রভাবিত, সেই 
'হেতু অন্তঃপ্রকূতির প্রকৃত মূল্যায়নে আমাদেরও যথেষ্ট অনীহা এবং 
সেই হেতু শ্রীঅরবিন্দের জীবনব্যাপী এই ছুরহ তপস্যাকে যে 
বৈপ্লবিক আখ্যা দেওয়া যায় সে ধারণাও আমাদের মধ্যে গড়ে 
ওঠেনি। 

বুদ্ধি পরিচালিত কর্মানুশীলনের সাহাষ্যেই পরিবর্তন সাধন সম্ভব 
-_-এই ধারণাই আমাদের মনে বদ্ধমূল। তপস্যার শক্তিকে আমরা 

অবশ্য পশ্চিমী মানুষদের মত পুরোপুরি নস্যাৎ করে দিতে পারি না, 
তবুও তাকে বৈপ্লবিক বলতে গিয়ে কেমন যেন খটকা লাগে । তপস্যার 
সঙ্গে যেহেতু এশ্বরিক ভাবনা একান্ত ভাবে সংশ্লিষ্ট এবং যেহেতু ঈশ্বর 

নামক বস্তরটি সমাজে স্থবিধাভোগী শ্রেণীদের হবার সফট, সেই হেতু 
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তপস্যার সাহায্যে বিপ্লব সাধন কথাগুলো! শুনলেই যেন সন্দেহ জাগে। 

তাই বিপ্লবী শ্রীঅরবিন্দকে ১৯৪৫--১০ সালের মধ্যে আবদ্ধ রেখে 
আমর! নিশ্চিন্ত হই। 

যাইহোক আমাদের এখন বিচার করে দেখতে হবে বিবর্তনকে 
ত্বরান্বিত করার জন্যে শ্রীঅরবিন্দ কি চেষ্টা করেছিলেন। বিবর্তন- 

ধারার ক্রমগতি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা বলেছি,_ 
মানুষ আজ যেখানে এসে উপস্থিত হয়েছে তার থেকে উন্নততর 

অবস্থায় উঠতে না পারলে সমাজ ও মানুষকে ঘিরেযে সব সমস্যা দেখা 

দিয়েছে তার সমাধান সম্ভব নয়। আমরা এ কথাও বলেছি, 

বাইরের জীবনের পরিবর্তন সাধন করে অন্তজর্খবনকে পরিবর্তন করা 
যাবে না। অন্তঃপ্রকৃতির রহস্য না জানতে পারলে, মানুষের পক্ষে 

এমন কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব নর যার সাহায্যে অন্তজর্খবনের 
পরিবর্তন সাধিত হতে পারে । সুতরাং আমাদের এখন বিচার করে 

দেখতে হবে যে, উচ্চতর চেতনায় মানুষকে উন্নীত কর! এবং উচ্চতর 

চেতনাকে পাথিব চেতনায় নামিয়ে নিয়ে আসার ব্যাপারে শ্রীঅরবিন্দ 
কি চেষ্টা করেছিলেন। 

আমরা জানি যে, অধ্যাত্ম সাধনায় সিদ্ধ বহু খষি, সাধক ও মহা- 

পুরুষ এই ভারতবর্ষে এবং পৃথিবীর অন্যত্র জন্মগ্রহণ করেছেন। এমন 

কি শ্রীকৃষণ যিনি স্বয়ং ভগবান তাকেও এখানে অবতীর্ণ হতে হয়ে- 

ছিল। কিন্তু তবুও মানুষের দুর্দশা আজও ঘুচল না। মানুষ যে তিমিরে 

সেই তিমিরেই রয়ে গেল। ন্ৃতরাং আমাদের প্রশ্ন হল, এ অধ্যাত্ব 
সাধনার পথে কি বিপ্লব আনা সম্ভব ? শ্রীঅরবিন্দ কি কোনও নূতন 

পথের সন্ধান দিয়েছেন ? যে কাজ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ করতে পারেননি-_ 

সেই কাজ সম্পন্ন করতে শ্রীঅরবিন্দ সাহসী হলেন কি করে ? 
প্রশ্নটি অত্যন্ত হ্যায়সঙগত ৷ যথাসময়ে এ বিষয়ে আলোচনা কর 

'যাবে। 
এই আলোচনার স্থরুতে চেতনার ব্রমোন্মীলনের প্রসঙ্গে আমরা 
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বলেছিলাম,_-পরমচেতনা অর্থাৎ 5001:2176 002150100911998 

অথাত ব্রহ্ম, জড়ের মধ্যে আবরিত ছিল, ক্রমশঃ তার উন্মীলন ঘটছে। 

এই ভাবে মানুষে এসে উন্মীলিত হয়েছে মনশ্চেতনা। এখন 

501):91299 (4921901090511999 অথাৎ “পরমচেতনা' জড়ের মধ্যে 

আবরিত ছিল কিন! তা জানতে গেলে সংবৃতি অর্থাড 11101010 

এর তন্বটি জানতে হয়।, একটু আগেই আমরা বলেছি [1/016102 
হল 1০101020 এর গোড়ার কথ।। গ্রীঅরবিন্দের ভাষায়- & 

[11501860106 1116 1015106 [939052106, 6118 311608] 

1581107 10 106 20021:5286 119001090151009 ০1 71961 29 

676 50210050012 | 06115 25৮০01061001,,011০ ০৮০100101 

00051 11161 102 21 21106161006 ০1 [109 74515151006, 

(0১010501010511289, 10611517101 15015161006. 

সংবৃতি অথাৎ [০1610 এর তত্ব থেকে আমরা জানতে পারি 

জড়ের আপাতঃ নিশ্চেতনার মধ্যে নিগুট হয়ে আছে ষে শক্তি তাই 
হল-_-1015105 13515051205 অর্থাৎ দিব্য সতস্বরূপ । যাকে আমর 

বলেছি পরমচেতনা। সৎ, চি এবং আনন্দই হল সেই সত্যবস্তর শাশ্বত 
স্বরূপ । সুতরাং অভিব্যক্তিবাদের পথে এই শক্তিরই উন্মীলন অথাৎ 

প্রকাশ ঘটবে। ূ 
এই হল সংবৃতি (12018610 ) ও বিবৃতি (185০1061022 ) 

তন্বের মৌল বক্তব্য । কিন্তু আরও একটু বিশদভাবে আলোচন! না 
করলে, বিষয়টির রহস্য আমাদের কাছে স্বচ্ছ হ'য়ে উঠবেনা। যদিও 
তব্বটি খুবই ছুরহ, তবুও যথাসম্ভব সহজভাবে আলোচনা করে 
তন্বটি বোঝবার চেষ্টা কর! যাক। 

আমরা আগেই বলেছি পৃথিবীতে সবই ছিল 125:। তার 
থেকে এল উদ্ভিদ এল প্রাণী, এল মানুষ । কিন্তু এ হুল ঘটনার , 
বিবরণ। এর থেকে ঘটনার কারণ কি তা অনুধাবন কর! যায় না। 
"আমরা! যদি বলি চলন্ত ট্রেণের সামনে ঝীপিয়ে পড়ে একটি মেয়ে 
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আত্মহত্যা করল, তাহলে আমাদের এই উক্তি থেকে মেয়েটার 
আত্মহত্যার হেতু কি তা” নির্ধারণ কর! যাবে না । স্থতরাং আমাদের 
জানতে হবে, 819৮৮ থেকে কেন উদ্টিদ এল, কেন প্রাণী এল 

এবং কেনই বা! এল মানুষ। অর্থাৎ এক কথায় আমাদের জানতে 

হবে 11961 এর স্বরূপ কি! 

উদ্ভিদের মধ্যে যে চেতন স্বপ্নাচ্ছন্ন অবস্থায় রয়েছে সেই চেতনা 

যদি 125: এর মধ্যে নিগুঢ় হয়ে না থাকত তাহলে উদ্ভিদের মধ্যে 

সে চেতনার বিকাশ ঘটল কি করে! আবীর প্রাণীর মধ্যে বহিমু'খী 
যে জাগ্রত চেতনা অভিব্যক্ত (10819169660) হয়েছে সে-চেতন। 

নিশ্চয়ই উদ্ভিদের মধ্যে তথা 148৮5: এর মধ্যে আবরিত হয়েছিল । 

এবং মানুষের মধ্যে যে-মন্তমুঘী মনশ্চেতনার বিকাঁশ ঘটেছে সে- 
চেতনাও নিশ্চয়ই প্রীণীর মধ্যে-__তথা 19165: এর মধ্যেই নিগু? 
হয়েছিল। কেননা, যা নেই তার থেকে তো কিছু উদ্ভীত হতে পারেনা 
1 ২110110-1311741 -_অথাত নাসতো। বিদ্ধাতে ভাবঃ। কিংবা যা 

আছে তার থেকে সেই জিনিনই উদ্ভূত হয়। যেমন ছুধের মধ্যে 
দইয়ের সম্তাবন। আছে বলেই-্ছধ থেকে দই হয়--সরষের তেল 

থেকে হয়না! সেই রকম--1806০7 এর মধ্যে প্রাণচেতনা, মম- 

চেতন] নিশ্চয়ই আবরিত ছিল, - ক্রমোম্মীলনের ধারায় ( 09698 

0: 01360101050 001150100911598 ) একটির পর একটি একটি 

পর্ব বিকশিত অর্থাৎ অভিব্যক্ত হচ্ছে । 

কিন্তু 1125: এর মধ্যে এই চেতনা সব এল কোথা থেকে ? 

এক প্রশ্ের জবাব-_ 717581০৪ দিতে পারে না, 73০92 পারেনা, 

01085 পারেনা» পারেনা 785০19০108৩ | এর উত্তর আমরা 

পেয়েছি উপনিষদের কাছ থেকে । এবং উপনিষদের সেই তন্বটি 

আরও বিশদ করে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন শ্রীঅরবিন্দ। 
তার 7176 149 101510€ গ্রন্থের একটি অধ্যায়ে (8০০1 ]- 

০089 47৬ ) 01806: সম্বন্ধে তিনি বিস্তৃত আলোচন। করেছেন। 
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অধ্যায়টির শিরোনামও তাঁই 22657. এই অধ্যায়টির সূচনায়__ 
তৈপ্িরীয় উপনিষদ থেকে একটি উদ্ধৃতি তুলে দিয়েছেন তিনি । 
একটি মাত্র বাক্য--বনও ৪1115502605 120%/15055 (178 

50657 15 191717910, বরুণ পুত্র ভূগড একদিন বরুণকে বললেন, 

বাবা, আমি ব্রহ্ম সম্বন্ধে জানতে চাই । বরুণ বললেন, _তুমি তপস্যা 
কর, তপস্যার সাহায্যে ব্রন্মতত্ব জানতে পারবে। ভৃগু তপস্য। 

করলেন-। “স তপস্তপ্তর অন্নং ব্রন্মেতি ব্যজানাৎ। অন্নাদ্ধ্যেব খলু 

ইমানি ভূতানি জায়ন্তে.” তিনি তপস্যার সাহায্যে জানলেন অন্নই 

্রন্ধ। অন্ন থেকেই সবকিছু উদ্ভৃত।” [ তৈত্তিরীয়োপ নিষ-৩।২ ] 
কিন্তু ১৪0৮০1-ই ব্রন্ষের স্বরূপ নয়। ব্রহ্ম এক, একমেবাদ্িতীয়ম্‌। 

তিনি বহু হবার ইচ্ছা গরকাশ করেন। বহু হয়ে এই বিশ্বজগতে 

[ অপরার্ধে] নেমে এসেছেন । এবং নিজেকে হারিয়ে 2৪6-এ 

পরিণত হয়েছেন--। 12012601 তত্বে ব্রদ্মের ১৮৪৮৮০:-এ পরিণত 

হওয়ার কথাই বিস্তৃত ভাবে বলা হয়েছে । এবং £%০1000-তত্তে বলা 

হয়েছে, -নিজেরে হারায়ে খুঁজি”গ। অর্থাত যেপরম চেতন। 

(581025101 0021502010528555 )1১19,065: এর মধ্যে গুপ্ত ও সুপ্ত 

হয়েছিল, সেই হারিয়ে যাওয়া চেতনাকে খুজতে খুঁজতে বিবর্তনের 
ধারায় প্রাণচেতনা ও মনশ্চেতন! বিকশিত হয়েছে । উন্মীলনের 

ধারা এখনও থামেনি । উন্নততর চেতনা এখনও বিকাশের অপেক্ষায় 

রয়েছে। শ্রীমরবিন্দ সেই তত্বই আমাদের সামনে উদ্ঘাটিত 

করেছেন। 

__কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ এ-তন্ব মর জানলেন কোথা থেকে ? 
আগেই বলা হয়েছে, জেনেছেন উপনিষদ থেকে, জেনেছেন 

আত্মোপলব্ধির সাহায্যে । আমর! জানি যে, বৌদ্ধ, জৈন ও চাধাক 
দর্শন ছাড়া আমাদের সব কটি দর্শনকেই বলা হয় আস্তিক দর্শন। 
কেনন। সব কটি দর্শনই বেদ ও উপনিষদে স্বীকৃত ঈশ্বরকে স্বীকার 
করেই রচিত হয়েছে। সেই হিসাবে শ্রীঅরবিন্দের দর্শনকেও বল। 
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যেতে পারে আস্তিক দর্শন। অবশ্য অধ্যাত্বজীবন ও পরমচেতনার 

তন্বনিয়ে যে সব প্রবন্ধ তিনি রচনা করেছেন তাকে যদি দর্শন হিসাবে 

আমরা গ্রহণ করি। প্রীঅরবিন্দ নিজেকে ঠিক দার্শনিক বলতেন না। 

কিন্তু তার রচনাগুলো যে আপনা থেকেই দর্শনে পরিণত হয়েছে 

একথা তিনি জানতেন । এই প্রসঙ্গে দিলীপ কুমার রায়কে যে 

চিঠিখানি দিয়েছিলেন তার থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধার কর 

যেতে পারে, _06508059 ] 10820. 0121 00 165 0০0 10 0116 

চ911075 01 106911606 211 0186 11780 00561%60 2100. 00106 

০1007 100 01700191090 709. 09117 200. 6103 10171199001 

ড৪,5 6119175 2000102.0109117, 7006 (102 15 106 1061105 ৪, 

[19110910116 ! 

প্রত্যহ যোগসাধনার সাহায্যে তিনি যে সত্য উপলব্ধি করতেন, 

তাই বুদ্িগ্রাহ ভাষায় প্রকাশ করতেন আধ পত্রিকায় । সুতরাং 
যে তত্ব সেখানে বিধৃত, তা সবই হল তার কঠোর সাধনায় উপলব্ক 

সত্য। সেই জন্যই সেই রচনাগুলো আপনা থেকেই 'দর্শন* হয়ে 

উঠেছে। তাছাড়া তিনি যখন এই সব প্রবন্ধগুলো রচনা করতেন 

তখন তার মনোবুদ্ধি সম্পূর্ণ নিক্রিয় থাকত। স্থতরাং এ সব তক্কে 
বুদ্ধির রঙ মিশে যায়নি । তাই উপলব্ধির বিকৃতি ঘটবার কোনও 

অবকাশ সেখানে ছিল না। বৈদিক খষিরা যেমন সাক্ষাদ্দর্শন কিংব! 

অপরোক্ষানুভূতির সাহায্যে যে সব সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন 
শ্তিতে তাই ব্যক্ত করেছেন, শ্রীঅরবিন্দও ঠিক তেমনি ভাঁবেই 

যাকিছু জেনেছেন, ভাষায় রূপান্তরিত করে তাকে প্রকাশ 
করেছেন আর্ধ পত্রিকায় । আরও একট। কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ 

কর দরকার যে, বেদ অধ্যয়নের আগে শ্ীঅরবিন্দের যে সব উপলব্ধি 

হয়েছিল, বেদ অধ্যয়ন কালে তিনি দেখলেন, সেই সব ০ 
সেখানে হ্বন্দর ভাবে বিবৃত করা হয়েছে । 

আপনারা ধীরা 5 [466 101515 পড়েছেন তারা নিশ্চয়ই 
১০ 
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লক্ষ্য করেছেন যে, প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতেই, বেদ, উপনিষদ, 
গীতা ইত্যাদি গ্রন্থের থেকে উদ্ধৃতি সঙ্গিবেশিত কর হয়েছে। 

সম্পূর্ণ অধ্যায়টি যেন সংশ্লিষ্ট উদ্ধাতিরই বিশদ ব্যাখ্যা। স্ৃতরাং 
জ্ীঅরবিন্দের দর্শনকে বেদ ও উপনিষদের উপসংহার বললে বোধকরি 

অত্যক্তি হবে না। | 

সেযাই হোক, এখন সংবৃতির তত্ত্ে ফিরে আসা যাক । আমি 

বলেছি সংবৃতির তত্ব উপনিষদে আছে । শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে বিশদ- 

ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তার 1006 180 1085106 গ্রন্থে _ 
[3০০২ ]া, 0821 ]]) 10176 70051759960 10807715026 0০৫ 

77181210100 15868:€ শীর্ষক সপ্তম অধ্যায়ে | 

যুণ্ডকোপনিষদে বলা হয়েছে__ 

তপসা চীয়তে ব্রহ্মা ততোহননমভিজায়তে । 

অন্নাৎ প্রাঁণো মনঃ সত।ং লোকাঃ কর্মন্চামৃতম্‌ ॥ 

তপঃশক্তিতে ব্রহ্ম ঘনীভূত হন। তার থেকে উদ্ভৃত হল অন্ন, 
অর্থাৎ জড়, অর্থাৎ 27960, এবং অন্নের থেকে প্রাণ ও মন ও লোক 

সমূহ জাত হয়। আবার তৈন্ডিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে- তি'ন 
ইচ্ছা করলেন বহুরূপে আমি জাত হব। তপঃশক্তির সাহায্যে তিনি 

কেন্দ্রীভূত হলেন এবং তপঃশক্তির দ্বারা বিশ্বস্ষ্টি, করলেন। শষ 
করে তার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হলেন--অনুপ্রবিষ্ট হয়ে তিনি সু ও 

তত, অর্থাৎ মুর্ত ও অমূর্ত, সবিশেষ ও নিবিশেষ, আশ্রিত ও অনাশ্রিত, 
চেতন ও অচেতন, সত্য ও অসত্য, যা কিছু আছে সত্যন্বরূপ ব্র্ম তাই 
হলেন। সেই জন্যে তাকে তত-সত অর্থাৎ সেই সত্যবস্তব বলা হয়। 

ব্রন্দ কি করে 429665এ পরিণত হলেন সে সম্বন্ধে বিস্তৃত 

ভাবে কিছু বলা এখানে সম্ভব হলনা, কেননা সেভাবে বলতে গেলে 

সচ্চিদানন্দ পুরুষ ও সপ্তলোকের তত্ব, মহলেণীকের বিভাবপরার্ধ ও 
অপরার্ধের পরিচয়) তিনটি ব্যাহৃতির স্বরূপ এবং তাদের ভূমিকা 
ইত্যাদি বিষয়ের বিশদ আলোচনা করতে হ'ত। শ্রীঅরবিন্দ অবশ্য 
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তার "715 146 [91185 গ্রন্থে অধ্যায়ের পর অধ্যায় এই তস্ 

নিয়ে আলোচন! করেছেন, আমরা এখানে শুধু উপনিষদের উক্তিই 
বিবৃত করলাম । 

উপনিষদের এই তত্ব থেকেই আমর! জানতে পারি যে, পরম 
চেতনা নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে ঘনীভূত হয়ে 119651-এ পরিণত 

হয়েছিলেন। তাহলে আমরা নিশ্চয়তার সঙ্গে বলতে পারি 
ক্রমপরিণামধাদের ধারা ততদিন অব্যাহত থাকবে যতদিন না এই 
শাশ্বত সত্য স্বরূপের অর্থাৎ এই পরম চেতনার উন্মীলন ঘটছে। 
স্থতরাং মানুষের মধ্যে যে চেতন প্রকট হয়েছে তাঁই অভিব্যক্তির 
শেষ পরায় নয়। উন্নত চেতনা এখনও রয়েছে প্রকাশের অপেক্ষায় 
এবং মনের ভিতর থেকেই সেই উন্নত চেতনার উন্মীলন সম্ভব হবে। 
ন1)6749 [05106 গ্রন্থের 11815 ৪100 6116 13০102015 শীর্ষক অধ্যায়ে 

এ-সন্বন্ধে যে বিশদ বিশ্লেষণ ও আলোচন করা হয়েছে তার থেকেই 
আমরা জানতে পারি যে, চেতনার অভিব্যক্তিবাদের তত্তের যুলে 

আছে যেসত্য তা হল এই যে, জড়ের থেকে যখন দেহ গড়ে 

উঠেছিল, দেহের মধ্যে যখন সঞ্চারিত হয়েছিল প্রাণ এবং দেহ ও 

প্রাণের আধারে যখন জাগ্রত হল মন তখন যে শক্তির হস্তক্ষেপের 

প্রয়োজন হয়েছিল, অর্থাৎ যে শক্তির অভিগ্রায়ে '$ চেতন! সব 

অভিব্যক্ত হতে পেরেছিল, সেই শক্তিকেই বলা যেতে পারে অষ্ক 
বা ঈশ্বর। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন-_30:57755105] ০0:০০ 'অথাৎ 

জড়াতীত শক্তি । 
শ্রীঅরবিন্দের রচনার মৌলরীতি হল এই যে, যোগ-সাধনার 

সাহায্যে যে সত্য তিনি উপলন্ধি করেছিলেন তা তিনি 

সোজান্ত্ঁজিভাবে কোথাও ব্যক্ত করেননি । প্রথমে তিনি কোনও 

একটি তন্ব সম্বন্ধে যুক্তিবাদী মানুষেরা,-_তীর৷ দার্শনিকও হতৈ 
পারেন আবার বৈজ্ঞীনিকও হতে পারেন,কি কি যুক্তির 
অবতারণা করতে পারেন তা বিশদভাবে বিবৃত করেন; তারপর 
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সেই সেই যুক্তির মধ্যে কোথায় ফাক, কোথায় ত্রুটি ত৷ বিশ্লেষণ 
করে দেখান, এবং সব শেষে যে সিদ্ধান্ত বা মীমাংসায় উপনীত হওয়া 

যায় তা বিবৃত করেন এবং সেইটাই হ'ল তাঁর উপলব্ধ সত্য । এই 

বিচার-পদ্ধতির সাহায্যেই তিনি দেখিয়েছেন যে. অভিব্যন্তি'বাদের 

কাধধারা চেতনার ছুইটি ভিন্নমুখী ক্রিয়াশক্তির উপর নির্ভরশীল। 
একদিকে চাই নীচের থেকে অর্থাৎ পৃথিবীতে যে চেতন। অভিব্যক্ত 
হয়েছে তার তীব্র আকুতি অন্যদিকে তেমনি চাই এই 

১0091)1051081 শক্তির হস্তক্ষেপ যাঁর ফলে উর্ধবের উন্নততর 

চেতনার ঘটে অবতরণ । এইভাবেই দেহ ও প্রাণচেতনার তীব্র 

অভীগ্সার ফলে মনশ্চেতনাঁর উন্মীলন সম্ভব হয়েছে। পরবর্তী 
উন্নততর চেতনার অভিব্যক্তি যাতে সম্ভব হয়, তার জন্য মনের মধ্যে 

যাতে তীব্র অভীপ্না জাগে তার জন্য আমাদের সচেস্ট হতে হবে। 

কেনন। সেই উন্নত চেতনাকে আমাদের সত্তার মধ্যে অভিব্যক্ত করাই 

হ'ল আমাদের পরম লক্ষ্য । দেহ, প্রাণ ও মন নিয়ে আমাদের যে- 

সন্তা গড়ে উঠেছে তাকে প্রসারিত করে পরিপূর্ণতা অর্জন করতে 
হবে। তার মধ্যে নিগুঢ যে থধণ্ডচেতনা তাকে পূর্ণ চেতনায় 
রূপান্তরিত করতে হবে, তাকে তার পরিবেশের প্রভূ হতে হবে 
এবং সেইসঙ্গে সমগ্র বিশ্বকে সমন্বয়, সামঞ্জস্য ও একত্রে গ্রথিত 

করতে হবে। এক কথায় বলতে গেলে প্রাকৃত মানুষকে হতে হবে 

দিব্যমানুষ । মৃত্যুর পুত্রগণকে স্মরণে রাখতে হবে যে, তারা “অমৃতস্য 

ব্রা» । এই জন্যেই বলা হয় অভিব্যক্তিবাদের পথে মানুষ হ'ল 

একটা 6011106 700806--00৩ 02009] 50586 20 6৪011 

1080016 

কিন্তু কেন? --মানুষকে দিব্য মানুষ হতে হবে কেন? 

এর উত্তর আগেই দেওয়া হয়েছে । 1 10230912105 25 6০ 

91151৮5 &, £9.0$09] (1810810109901010 01 1)0177828 119025 29 

100181051098191, 
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মানুষকে ঘ্বিরে আজ যেসব সমস্যা দেখ। দিয়েছে, তার 

সমাধানের জন্য মানুষের চেষ্টার অন্ত নেই। কিন্তু তবুও মানুষ 
সফল হতে পারছে না। মানুষ একদিন আশা করেছিল- উন্নত 

ধরণের শিক্ষা ও বুদ্ধির চর্চার দ্বার। মানুষ উন্নত হবে, মানুষের 

স্বভাবের রূপান্তর সম্ভব হবে। কিন্তু মানুষের সে আশা ব্যর্থ 

হয়েছে। শিক্ষার মৌল উদ্দেশ্য আত্মার বিকাশ সাধন-_সে উদ্দেশ্য 
সার্থক করে তুলতে মানুষ সক্ষম হয়নি। শিক্ষার দ্বারা মানুষের 

ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগত অহংকে স্ফীত করা হয়েছে শুধু। 
বুদ্ধির সাহায্যে মানুষ মনকে অন্তমুী করতে পারেনি । তাই 

অন্তঃপুরুষকে জাঁনা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। জীবনের পরিচালক 
অর্থাৎ (০০100: ০01 1165 হিসাবে [২6990কে সে স্বীকার করে 

নিয়েছে । প্রকৃতপক্ষে [6859 হল উচ্চতর শক্তির 1711015097, 

এ-বোধে সে প্রতিষ্ঠিত হয়নি । মানুষ ভেবেছিল 7.5118107 তাকে 
পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এব্যাপারেও সে নিরাশ 

হয়েছে । 1[২6115109 এখন বাহিক আচার-অনুষ্ঠানে পর্যবসিত 
হয়েছে। মানুষ মন্দিরে কীসরঘণ্টা বাজিয়ে পূজা! করে, মসজিদে 
গিয়ে আজান দেয়, নমাজ পড়ে, চার্চে গিয়ে করে উপাসনা - 

এ সবই হয়ে গিয়েছে 10:1191--এই সব আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 
মানুষ নিজের অহংকে পরিতৃপ্ত করতে চেষ্টা করে। অথচ সমস্ত 

ধর্মের সার কথা হল--পরমপুরুষের সন্ধান করা, পরমপুরুষকে 

জানা। ধর্মের এ উদ্দেশ্য ও অসার্থক থেকে গিয়েছে । 

রাষ্ট্িক ব্যবস্থার সাহায্যে সমগ্র মানবজাতিকে এঁক্যবন্ধ করার 

সা"প্রতিক চেষ্টাও ব্যর্থ হতে চলেছে। ব্যক্তির স্বতঃস্ফুর্ত বিকাশকে 
ব্যাহত করে সমষ্টির কল্যাণ সাধন সম্ভব নয়। ব্যক্তিকে যেমন 
নিজের অহংকে খর্ব না করে কিন্তু প্রসারিত করে সমষ্টিগত “অহং 

এর সঙ্গে মিলে মিশে যেতে হবে, তেমনি জাতিগত অহংকে খর্ব না 

করে, পযুদস্ত না৷ করে, পরস্ত তাঁকে প্রসারিত করে বিশ্বগত এঁক্যে 
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মানুষকে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। কিন্তু তার জন্যে অন্তজ্বনের যে 
পরিবর্তন দরকার, বাইরের জীবনে প্রযুক্ত কোনও ব্যবস্থা সে- 

পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম হবে না। 

ভ্ীঅরবিন্দ তার বিভিন্ন গ্রন্থে যেমন,-[117 130172218 00০15, 

[05 10621 0£ 17002211 [70107 52: 20 ৪61 

66517109610 ইত্যাদি, মনুষ্যজীবনের বিভিন্ন সমস্যার স্বরূপ ও 

প্রকৃতি সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। শাণিত যুক্তির 

সাহায্যে সে-সব সমশ্যার বিচার বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, সে- 

সব সমস্তার সমাধানে মানুষের মনোগত শক্তি কত অপ্রতুল, কত 

অসহায় |] তাই তিনি বলেছেন, অন্তজর্শবনের পরিবর্তন ছাড়া 

মানুষ বহিজর্শবনের অতিকায় সব সমহ্তার স্থায়ী সমাধান করতে 

সক্ষম হবে না। 

এখন এই অন্তজর্থবনের রূপান্তর সাধনের জন্য একদিকে 
প্রয়োজন উচ্চতর চেতনার উদ্মীলনের জন্য এই দেহ, প্রাণ ও মনকে 
পরিণত করে তোলা, অন্যদিকে ভর্ধ্ভূমিস্থ অতিমানস চেতনার 
অবতরণ সম্ভব করা। 

আমরা আগেই বলেছি, উচ্চতর চেতনায় মানুষকে প্রতিষ্ঠিত 
হতে হলে অর্থাৎ অতিমানস চেতনার অবতরণকে সম্ভব করে তুলতে 

হলে আগে জানতে হবে জড়াতীত সেই চিন্ময়ী শক্তির কি 
অভিপ্রায়। পাথিব চেতনায় তার অবতরণ সম্ভব কিন৷ ? 

প্রশ্নটি অতি সহজ ভাবে বলা হল বটে কিন্ত্ত এ এক বিরাট 
প্রশ্ন । সমগ্র মানবজাতির যাবতীয় সমস্যার সমাধান হিসাবে এই 

ধরণের কোনও উপায়, কোনও পন্থা! ষে থাকতে পারে এমন ভাবনা, 

স্থদূর অতীত থেকে অতি সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত কোনও দেশের 
কোনও মানুষকে এমন গভীরভাবে ভাবিত করেনি । এবং এর 

জন্যে যে কঠোর সাধনার দরকার কোনও দেশের কোনও যোগী, 
খষি কিন্বা সাধু সন্তরা সে নাধনার কথা চিন্তাও করেন নি। বিগত 
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কয়েক শতাব্দীতে পূর্ব ও পশ্চিমে বহু মনীষী, জ্ঞানী ও গুণীজনের 
আবির্ভাব ঘটছে, কিন্তু বিশ্বমানুষের যে সমস্য1-_সে সমস্যা থেকেই 

গিয়েছে, আকারে প্রকারে বরং তা আরও জটিল হয়েছে ।-_কিন্তু 
কেন ?--এই বিরাট প্রশ্নটি যে মহাপুরুষের মনে প্রথম উদয় হল, 
এবং সেই প্রশ্নের সমাধানের উদ্দেশ্যে ' যিনি কঠোর তপস্যায় 

নিমগ্ন হলেন, তিনি কি শুধু মহাবিপ্লবী! না, সমগ্র মানবজাতির 
মুক্তিদাতা !--এ-বিচারের ভাঁর ভবিষ্যৎ মানবজাতির জন্য তোলা 

থাক, আমরা এখন তার বৈপ্লবিক কর্মধার! নিয়েই আলোচনা 
করি 

ক্রমপরিণামবাদ বা! অভিব্যক্তিবাদ অর্থাৎ 1০0'0602-এর ফলে 

হাঁজার হাজার বছর পরে মান্রষের চেয়েও উন্নততর চেতনার 

অধিকারী অতিমানবের উদ্ভব--অবশ্য নীট্শের 301১277:97) নয়, 
_এই পৃথিবীতে হয়ত সম্ভব হবে! কিন্কু সে সম্ভাবনাকে ত্বরাম্থিত 
কর! যায় কনা! যদি যায় তাহলে কি উপায়ে *--ছুরূহ তপস্যার 

সাহায্যে সে তত্বও তিনি জেনেছিলেন। এবং প্রাচীন ভারতের 
খষিদের মত সে তত্বের কথা বিশ্ববাসীদের' যারা অম্বতের পুত্র 
তাদেরও শুনিয়েছেন। কঠোর তপস্যায় যেদিন তিনি ভগবানের 
প্রত্যাদেশ পেখ্নে- সেঃদিন হল তীর মহাসিদ্ধি। তিনি জানতে 

পারলেন_-অতিমানস রূপান্তর পৃথিবীতে ঘটবেই- 02175 ১০9:8- 

1061019] 01191056 19 2, (10105 06070 900. 17051091015 10 

(17৩ ৮2:01)19 001250101192585. অর্থাৎ জানতে পারলেন বিধাতাঁর 

অভিপ্রায় । 

কিন্তু তার আগে দেহ, প্রাণ ও মনোগত মানুষকে প্রস্তুত হতে 

হবে। পাঁধিব চেতনাকে সেইভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে করে 

উচ্চতর চেত্নাঁর. অবতরণ যখন ঘটবে তখন তা ধারণ করবার শক্তি 

ষেন সে অর্জন করে । 

এইবার আমাদের আগের প্রশ্নে ফিরে আসা যাক । আমরা 
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বলেছিলাম স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যে কার্য সম্পন্ন করেননি সে কার্য সাধন 

করতে শ্রীঅরবিন্দ সাহসী হলেন কি করে। 

আমাদের আগে অনেকেই এ প্রাশ্ন করেছিলেন । শ্রীঅরবিন্দ 

স্বয়ং তার জবাবও দিয়েছেন । ১৯৩৫ সালে লেখা একটি চিঠিতে 

আীঅরবিন্দ বলেছেন,_- 
“আমি চাইছি এক উচ্চতর সত্যকে । তাতে মানুষএর চেয়েও 

বড় হতে পারবে কিনা সে প্রশ্নই নয়; কিন্তু যাতে তাদের 

জীবনের মধ্যে মাসে শান্তি, সত্য ও আলো, তাদের জীবন যাতে 

এখনকার অন্ভ্রতা ও অসত্য ও জ্বালা যন্ত্রণা, ও দ্বন্দের ভিতর 

দিয়ে নিত্য সংঘর্ষপূর্ণ হয়ে থাকার চেয়ে ভালরকম কিছু হয়ে ওঠে 
০২০০৭ সতিমানসকে আমি নামিয়ে আনতে চাই নিজেকে বড় 

করবার জন্যে নয়। মানুষের বিচারে আমি বড়ই হই আর 

ছোটই হই--তার জন্তে আমি কিছু গ্রাহ করি না। আমি কেবল 

চাই যে, এই পাথিব চেতনায় কিছু আভ্যন্তরীণ সত্য এবং আলো 
এবং সঙ্গতি এবং শাস্তি এসে পড়,.ক |" আমার চেয়েও মহৎ 

পুরুষেরা এটা যদি না দেখে থাকেন এবং এ আদর্শ যদি তাঁদের 
দৃষ্টিতে উদঘাটিত ন1 হয়ে থাকে, তথাপি আমি যে সত্যদৃষ্টি ও 
সত্যানুভব পেয়েছি, নিশ্চয়ই তাকে অনুসরণ করতে আমি নিবৃত্ত 

থাকব, এম হতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ যে চেষ্টা করেননি 
আমি সেই চেষ্টাই করতে যাচ্ছি বলে লোকের বুদ্ধির কাছে 
আমি যদি নির্বোধ বলে প্রতিপন্ন হই, তাতেও কিছু যায় 
আসেনা । এখানে অমুক কিংবা তমুক কি বলছে তা নিয়ে 

প্রশ্নই নয়। এহল কেবল ভগবান ও আমার নিজের মধ্যে 

বোঝাপড়াঁর প্রশ্ন । স্বয়ং ভগবানের তাই ইচ্ছা কি না! তিনি 
আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন সেই জিনিসকে নামিয়ে আনতে 

কিনা! অথবা তার অবতরণের পথ খুলে দিতে কিনা! অথবা 

অন্ততঃপক্ষে সেটা অপেক্ষাকৃত আরও সহজ করে তুলতে কিনা ! 



মহাবিপ্রবী শ্রীঅরবিন্দ ৪১ 

_তাই নিয়ে কথা। আমার এই দুঃসাহসিক ধারণা পোষণ 

করার জন্যে সকল লোকে আমাকে যতই টিটকারী দিক কিংবা 

আমার উপুর নরকপাঁতই ঘটুক--তবু আমি একাজ শেষ পর্যস্ত 
চালিয়ে যাব। তাতে আমি জয়ী হই কিংবা ধ্বংস হয়ে যাই-_ 

এই মাত্র উদ্দেশ্ট নিয়েই আমি অতিমানসকে এখানে চাইছি-_ 

নিজেকে বা অন্য কাউকে বড় করে তোলার মতলবে নয় |” 

শীকুষ্ণকে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন "176 00101166 10$%116 

1821100, তিনি এসেছিলেন মানুষকে দিব্য জন্মে ও দিব্য 

কর্ষে দীক্ষা! দেবার জন্মে । যাই হোক, আমাদের আরও প্রশ্ন ছিল 

_-জ্রীঅরবিন্দের আগে অনেক মহাপুরুষ জন্মেছেন তবুও মানুষের 

কোন উন্নতি হয়নি ।-এর উত্তর আমাদের আলোচনার মধ্যেই 

দেওয়া হয়েছে এবং শ্রীঅরবিন্দের এই চিঠিটার মধ্যেও এর কিছুটা 

ইংগিত আছে । তবে এ প্রসঙ্গে আরও দু'একটি কথা বল। দরকার । 

প্রীঅরপিন্দের যোগের সঙ্গে অন্য সব যোগের কিছু পার্থক্য আছে। 
মোটামুটিভাবে আমরা তিনটি পার্থক্য দেখতে পাই £২- 

প্রথমতঃ__-জ্রীঅরবিন্দের যোগ এই জগংটাকে অস্বীকার করেনি। 

পাঁধিব চেতনার সমস্ত অসম্পূর্ণতা, অন্ভানতা ও অন্ধতার অপসারণ 

ঘটিয়ে তার শাশ্বত পরিবর্তন সাধনই এ যোৌগের উদ্দেশ্য । 
দ্বিতীয়তঃ__শ্রীঅরবিন্দের যোগ ব্যক্তিগত মুক্তি বা নির্বাণ 

লাভের জন্য ময় | সমগ্র মানবজাতির চেতনার রূপান্তর সাধনের 

জন্যই এই যোগ . এই প্রসঙ্গে একটা কথা! অবশ্যই স্মরণ রাখতে 

হবে যে, সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ সাধনের জন্য এই যোগ নয়, এই 

যোগ ভগবানের জন্য, ভগবানের অভিপ্রায়কে সাথক করার জন্য । 

তৃতীয়তঃ-_এই যোগের পথ আলাদা । যার জন্য এই যোগকে 
বল হয় পূর্ণযোগ বা 110655191 505৭. 

এই পূর্ণযোগ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচন৷ তিনি করেছেন বিভিন্ন 
গ্রন্থে । তাছাড়৷ বহু ভক্ত সাধকেরাঁও এ সম্বগ্ধে অনেক আলোচন। 
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করেছেন ' উৎসাহী পাঠকেরা সেই সব গ্রন্থ পড়বার চেষ্টা করতে 

পারেন । 

এখানে আর একটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা কর] যেতে পারে। 
সেটি হল -পরবর্তী উন্নততর চেতনায় উত্তীণ হতে হলে মানুষকে 
দর্বাগ্রে পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে হবে। কিন্তু কি করে সেই পরিপূর্ণতা 
বা 7১০75060100 সে অর্জন করবে ? 

_ প্রশ্নটা নিয়ে আগেই আলোচনা! করা যেত, কিন্তু মূল প্রশ্নের 

সংগে এই বিষয়টির বিশেষ সম্বন্ধ নেই বলে আলোচন৷ করিনি । 
তাছাড়া এসম্বন্বে কিছু আলোচন। করতে গেলে- মানুষের 

অন্তঃপুরুষের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচন1! করতে 
হয়। সেই জন্যে এই প্রশ্নটি আগে আমরা উত্থাপন করিনি । যাই 

হোক এখানে সে বিষয় নিয়ে আলোচনা কর] যেতে পারে-_ 

গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অজুনকে বলেছেন-_ 
ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে । 

এতদ্‌ যো বেত্তি তং প্রানুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ ॥ 

এই শরীরকে বলা হয় ক্ষেত্র এবং ধিনি এই ক্ষেত্রের সমস্ত রহস্য 

অবগত হন, তাকেই বলা হয় ক্ষেত্রজ্ঞ। 

তাহলে সর্বাগ্রে মানুষের এই শরীরটাকে ভালভাবে জানতে 

হবে। আমরা আগেই বলেছি-_দেহ, প্রাণ ও মন নিয়েই মানুষের 

শরীর। দেহ হল ভোগের আয়তন, প্রাণ শক্তির এবং মন হল 

জ্ঞানের আয়তন । মানুষের এই শরীরটিকে এই তিনটি আয়তন 
অনুষায়ী তিনটি কেনে ভাগ করা যায়। 

ভোগের আয়তনের কেন্দ্র হল--পা থেকে নাভিমুল পর্যস্ত দেহের 
বিস্তীর্ণ অংশ। কর্মআয়তনের কেন্দ্র--নাভিমূল থেকে হৎপিগু 
পর্যন্ত বিস্তৃত। এবং জ্ঞানায়তনের কেন্দ্র হল--হাৎপিণ্ড থেকে মুধা 

পর্যন্ত দেহের অংশ । 

আমাদের মধ্যে যে পুরুষ রয়েছেন, ধাকে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন 
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1501710 105108- সেই পুরুষ যে কোনও একটি কেন্দ্রে 
অধিষ্ঠান করেন। আমরা বাইরের জীবনে যে ধরণের কর্ম-বৃক্তি 
গ্রহণ করি আমাদের পুরুষ ঠিক সেই ধরণের কেন্দ্রে অধিষ্ঠান 
করেন। যদি আমরা দেহের কামনা বাসনা নিয়েই আমাদের 

সমস্ত কর্মপ্রবণতাকে ব্যস্ত রাখি অর্থাং শারীর ভোগের 

প্রেরণাতেই যদি আমর! সব কাঁজ-কর্ম করি, তাহলে আমাদের পুরুষ 

আশ্রয় নেন নাভি-মুলের নীচে । যখন আমাদের মধ্যে জাগে এমন 

কর্মোম্মাদনা যার সার্থকতায় আমাদের 'অহং, অর্থাৎ কাচা আমি' 

পরিতৃপ্ত হয়, যশ, খ্যাতি, অর্থ, প্রতিষ্ঠা ইত)াদি লাভ হয়, তখন 
আমাদের পুরুষ হৃৎপিণ্ডের ক্ষেত্রে অবস্থান করেন। এবং যখন 

আমাদের জ্ঞানৈষণ! প্রবল হয়,_ ইতিহাস, সাহিত্য-কাব্য-শিল্পকলা 
ইত্যাদি বিষয়ে আমরা আগ্রহী হই, নিজে কিছু স্ট্টি করতে প্রয়াসী 
হই অথব1 অপরের স্ষ্টির রস আস্বাদন করে আনন্দ পাই তখন 
আমাদের-পুরুষ অধিষ্ঠান করেন তৃতীয় কেন্দ্রে । 

আমরা আগেই বলেছি যে, আমরা মনোময় পুরুষ অর্থাৎ 
2110051 76105, স্বতরাং আমাদের অন্তঃপুরুষের সঠিক ক্ষেত্র হলস্- 

মস্তিক্ষ বা মূর্ধাকেন্দ্র। অপর ছুইটি কেন্দ্রে যখন তিনি ওঠানামা 

করেন তখন বুঝতে হবে তিনি কেন্দ্রচ্যুত হয়েছেন। অর্থাৎ 

বাইরের জীবনে মনুষ্যেতর অবস্থায় আমাদের অবনতি ঘটেছে। 

কেবল মাত্র দেহ ও প্রাণের বাসন! কামনাকে পরিতৃপ্ত করবার জন্য 

আমর যদি মনঃশক্তিকে সলিয়োগ করি তাহলেই আমাদের 

অন্তঃপুরুষ কেন্দ্রচ্যত হন। কেননা দেহ ও প্রাণ নিয়ে মানুষের 
পশুভাব, দেহ ও প্রাণ চেতনার অনেক পরে মনশ্চেতনার উন্মীলন 

ঘটেছে। সুতরাং মনের শক্তি অনেক বেশী ।” সে শক্তিকে দেহ 
আর প্রাণ যদি দাস করে রাখে, প্রভু হতে না দেয়, তাহলে মন তার 

স্বধর্ম অনুসরণ করে কি করে! মনের কাজ হল দেহ ও প্রাণের 
বাসনাগুলোকে পরিশুদ্ধ করে স্নিয়ন্ত্রিতভাবে ঠিক পথে পরিচালিত, 
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করা। কিন্ত আমরা দেহ ও প্রাণের দ্বারাই মনকে পরিচালিত 

করছি। তাই এই বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেও সমগ্র পৃথিবীর 
গোষীগত মানুষ আধা-পশুই থেকে গিয়েছে ; পুরোপুরি মানুষ হতে 
পারেনি । 

আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, মনের ত্রিধা শক্তি--102020, 

ঢ১6]17£ এবং ড/111309, জ্ঞান, ইচ্ছা ও বেদন! এই তিনটি শক্তিকে 

কিংবা তার যে কোনও একটিকে অবলম্বন করে মানুষ যদি অন্তমুখী 

হয় তাহলে সে “বোধি'র সন্ধান পায়। এবং এই 'বোধি' 

সাহায্যেই সে জানতে পারে তার অন্তঃপুরুষকে । এই তিনটি 
শক্তিকেই আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে--ষথা ক্রমে জ্ঞান, ভক্তি ও 

কর্ম যোগ । 

স্থতরাং এখন বোধ হয় আমর। বুঝতে পেরেছি-_-আমাদের কি 

করা উচিত আর আমরা কি করছি, এবং কেন আমরা পরিপূর্ণ 

হয়ে উঠতে পারছি না। 

এবার আমরা আবার আমাদের মুল প্রশ্নে ফিরে যাই। 
মানুষকে উন্নততর অবস্থায় দ্রুত প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে বাইরের 

জীবনে যেসব পন্থা আমরা অবলম্বন করি--তাঁকেই বলে থাকি 

বৈপ্লবিক পন্থা । অন্তজর্খবনের পণরবর্তনেরও যে প্রয়োজন আছে 
তা আমর! স্সীকার করি না। তাই শ্রীঅরবিন্দকে বুঝতে বা তীর 
প্রদশিত পথ অনুসরণ করতে আমরা উদ্ভোগী হইনি। ধীরা 

শ্রীঅরবিন্দকে জেনেছেন,_-অবশ্ঠট পুরোপুরি জান! কাঁরও সাধ্য 
নয়, তীরা এ কথা দৃট-নিশ্চয়তাঁর সঙ্গে 'লতে পাঁরেন ষে, এক মহা- 
বিপ্লবের সাধনায় তিনি হলেন সার্থক খষি। 

7:০1000কে ত্বরাশ্বিত করার উদ্দেশ্যে তীকে ষে কী কঠোর 

সাধনা করতে হয়েছিল তার পরিচয় আমর! পাই তার অমর সৃষ্টি 
“সাবিত্রী মহাকাব্যে । 

ষে বিধান অচলপ্রতিষ্ঠ নয়, ঘা মানব জাতিকে উন্নত অবস্থায় 
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উন্নীত করতে সক্ষম নয়, বিপ্লবের সাহায্যে তাকেই আমরা প্রতিষ্টা 
করতে চাই। ফলে পরবর্তাকীলে সে বিধান যখন তার কার্ষকরী 
শক্তি হারিয়ে ফেলে তখন অন্তর ব্যবস্থা প্রবর্তনে আমরা বিপ্লবের 

পথ গ্রহণ করি । এইভাবেই আমরা এগিয়ে চলেছি, এই ভাবেই 

আমরা আরও এগিয়ে যাব। 

কিন্তু ও পথ যে ভ্রান্ত সে কথ! প্রথম আমাদের শোনালেন 

আ্াঅরবিন্দ | বললেন, ৭0175 ৮/11015 17681 200 520102 9110 

17100 01 177212 17110196 02 01121560, 10110 1000 চ7161210 2100 

00 11010 10100106006 07 00110021210 80019] 1180- 

00009 1106 65612 105 01555 2100 011110901012159, 1006 
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কথা,_-শুনিনি। শ্ীঅরবিন্দ জানতেন কেউ শুনবেনা. তাই মানুষের 

কুদ্ধ্বধারে আঘাত না করে ভগবানের দ্বারে গিয়ে তিনি আঘাত 

করলেন। তারপর ভগবানের প্রত্যাদেশ পেয়ে আশ্বস্ত হয়ে 

গভীরতর তপস্যায় আবার নিমগ্ন হলেন। সে সাধনা তার এখনও 

চলছে। অথচ পৃথিবীর মানুষ জানে না, কোথা দিয়ে কেমন 
করে কী গভীর পরিবর্তন সংসাধিত হয়েছে, হচ্ছে এবং এখনও 

হবে। মানুষ রূপান্তরিত হবে দেবতায়, এই পৃথিবীই হবে তাঁর 
আবাসভৃমি। 

মনুষ্যচেতনার এই বিরাট রূপান্তর সাধনকে সত্যই বিপ্লব বলা 
যায় কিনা সে প্রশ্নের মীমাংসা মানুষের অভিধানে নেই,_তাই 

বুদ্ধিবাদী যুক্তিবাদী মানুষের সংশয় আজও ঘোচেনি,_-আজও 
সন্দিগ্ধ মানুষের প্রশ্ন--প্রীঅরবিন্দ কি সত্যই মহাবিপ্লবী ?-- 


